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প্রকাশক 

শীল! ভট্টাচার্য 

আশ প্রকাশনী 

৭৪ মহাত্মা! গান্ধী রোড 
কলক্কাতী। ৭5৭ ০০৯ 


মুদ্রাকর 

প্রদ্দীপকুমার হাজর। 
শ্রীমুজণ 

৪০, শিবনারায়ণ দাস লেন 
কলকাতী-৭০« ০০৩৬ 


শ্ধুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসকে 


নিবেদন 


প্রায় এক যুগ আগে শ্বনামধন্ত লেখক ও অধাপক শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ 

বস্থুর কাছে যখন প্রথম বৈষ্ণব সাহিত্যের ওপর গবেষণ! করার প্রস্তাব নিয়ে 
উপস্থিত হই তখন তিনি এরকম একটা গ্রন্থ পরিকল্পনায় আমাকে উৎসাহিত 
করেন। অতঃপর ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের কাছে “আধুনিক বাংলা, 
সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব? সম্পর্কে গবেষণা করতে করতে শ্রীযুক্ত বসুর পরিকল্পিত 
এই গ্রন্থটির কাজও ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে | ইতিমধ্যে ঈসকাইলাস ও. 
শেলির প্রমেখিউস বাউগড ও প্রমেঘিউস আনবাউগ গ্রন্থ ছুটির তর্জম! প্রকাশের 
ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় পূর্ব পরিকল্পিত গ্রন্থটির কাজ শ্ঈথ ও বিলম্বিত হয়ে পড়ে। 
অবশেষে কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদের প্রয়োজনে একখানি 
বৈষ্ণবপদ সংকলনের সম্পাদনা করতে গিয়ে অবহেলিত পরিকল্পনাটিকে গ্রস্থরূপ 
দিতে পুনরায় উৎসাহিত হয়ে উঠ্ঠি। শেষ পর্যস্ত নান। বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে 
আশ। প্রকাশনীর উদ্যোগে পরিকল্পিত গ্রন্থটি এতদিনে প্রকাশিত হল। অধ্যাপক 
বসুর পরিকল্পনাটি সম্ভবতঃ করনাতেই রয়ে গেল, বাস্তবে য! প্রকাশ পেল তা এর 
খণ্ড, ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ দূপ | কারণ সে পরিকল্পন। রূপাঁয়ত করতে গেলে যে ধৈর্য 
ও সহায় এবং সামর্থ ও আন্গুকূল্যের প্রয়োজন তা বর্তমান লেখকের নেই । গ্রস্থের 
কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বারে বারে ক্ষুপ্র মনে পরিকল্পনাটিকে ছিন্ন, সীমাবদ্ধ, 
খণ্ডিত ও অসম্পুণ রাখতে হয়েছে, 'ষত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না এই ভেবে 
নিরস্ত হতে হয়েছে । 

এই গ্রন্থের এক তৃতীয়াংশ আমার, ছুই তৃতীয়াংশ আধুনিক মহাজনদের । 
সেই জীবিত এব বিগত সকলের উদ্দেশ্যে আমার সরুতজ্ঞ প্রণাম । আর এ গ্রন্থ 
প্রকাশে ধীরা সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা 
নিবেদনাস্তে যিনি এ গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছিলেন সেই স্বনামধন্য স্থুলেখক ও 
গবেষক বৈষ্ণব রসসাহিত্যে আমার পুজনীয় দীক্ষার্ডর শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ 
বস্থকে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করলাম । 


স্বীকৃতি 


বর্তমান গ্রন্থের জন্য গ্রস্থবকার বিভিন্ন লেখক, পত্রিকার সম্পাদক, গ্রকাঁশক 
এবং ব্যক্তিবিশেষের কাছে খণী। সকলের প্রতি আমি আমার আস্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ ক্চানাই বিশ্বভারতী ও কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কাছে। প্রণাম জানাই সাহিতা পরিষদ মন্দিরকে যেখানে বসে 
দির্ঘকাল ধরে পক্পত্ত্রিকা বাব্হার করে এ গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। জাতীয় 
গ্রন্থাগারের উদ্দেশে নমস্কার | 

এ গ্রন্থের ব্যাপারে বাক্িবিশেষের কাছেও আমি খ্ণী। বন্ধুবর 
শ্রীক্ববীর ডট্টাচার্ধের সাগ্রহ উদ্যোগে এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর হ'ল 
তার কাছে আমার রুতজ্ঞতার অস্ত নেই । গ্রস্থটির ভূমিকা অংশ পড়ে 
যথোপযুক্ত পরামর্শ দান করেছেন আযুক্ত শহ্করীপ্রসাদ বস্থ ও শ্রীশষ্ঘম ঘোষ । 
দুজনেই আমার রুতজ্ঞতাভাঙ্জন | গ্রন্থের প্রদর্শনী অংশের নিবাচন ও পাঠ 
নির্ধারণে সহযোগিতা] করেছেন ড: ক্ষেত্র গপ্ধ ও ডঃ রবীন্দু গুধ । এদের প্রতি 
আমার অশেষ ধন্যবাদ । পাঁত্রকাপঞ্ধী নির্দাণের আংশিক দায়িত্ব নিয়েছেন বন্ধুবর 
ডঃ শ্রীহরি মাইতি। পাগুলিপি তৈরি € মূলের সঙ্গে পাঠ মেলানোর কাজে 
সাহায্য করেছেন আমার সহধমিনী ও সহকমিনী অধ্যাপিকা শ্রীযতী কুষ্ঞা 
বন্দোপাধ্যায় । এছাড়া যুলাবান পরামশ দিয়ে ধারা আমাকে উৎসাহিত 
করেছেন তাদের মধো আছেন ভঃ অজিত কুমার ঘোষ, ভঃ দেবীপদ স্ডট্টাচার্য, 
ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, শ্রীপাতীচরণ ভট্টাচার্য, ডঃ শিবপ্রলাদ ভট্টাচার্য, ডঃ ধীরেন্দ 
দেবনাথ, ভঃ অকুণ বস্তু, ডঃ নির্মল দাস এবং বদ্গুবর ড: বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় 
ও শ্রীপিনাকেশ সরকার । এদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কতজ্ঞত। 
নিবেদন করছি। 


সুচীপত্র 

প্রস্তাবন। | 

স্ছচকপদে কবিপ্রসঙ্গ 

আধুনিক যুগে বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব কবিতা? 

গবেষণার ধার। 

বিদ্যাপতি সমস্যা! 

চণ্ডীদাস সমস্য 

গোবিন্দদ্বাস সমস্া 

অন্যান্য সমস্থ 

সমালোচনার ধার। 

জয়দেব সম্পরকে শবযূল্যায়ন 

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নবমূল্যায়ন 

আধুনিক যুগের সমালোচনায় জ্ঞানদাস, গোিন্দদ্রাস, 
বলরামদাস প্রমুখ অন্যান্য বৈষ্ণব পদকার 

উপসংহার 

বর্ণুনুক্রমিক পত্রিকা তালিকায় প্রবন্ধ ও লেখকন্ুী 

প্রদর্শনী 

জয়দেব 

বিদ্যাপতি 

চণ্ীদাস 

জানদাস 

গোর্বিন্দদাঁন 

পরিশিষ্ট 
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প্রত্ঠাবন্ন! 


বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের নাম “বৈষ্ণব কৰি প্রঙঙ্গে' । বৈষ্ণব কবি সম্পর্কে মোটামুটি 
একশ বছরের উল্লেখযোগা গবেষণা ও সমালোচনার ইতিহাস ও সঙ্কলন ৷ গত 
শতক থেকে আধুনিককাল পথস্ত বৈষঝব কবি ও বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে বিভিক্স . 
গবেষক ও সমালোচক সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে নানাপ্রকার আলোচন!। করেছেন । 
কালপারম্পর্ধ অনুযায়ী এক একজন বৈষ্ণব পদ্দকর্তা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ের 
ভিন্নভিন জনের রচিত আলোচনাগ্লিকে যদি পর পর সাজিয়ে পযালোচনা করা 
যায় তাহ'লে আধুনিক যুগের সমালোচনায় ও সাহিতা বিচারের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব 
কবিদের উত্বান-পতনের দিকটা যেমন স্পট হয়ে ওঠে, তেমনি অন্যদিকে 
ধর্নভাবনাসুক্ত আধু!নক কাব্যরসিকের বিশুদ্ধ রসদৃষ্টিতে বৈষ্ণব কবিদের নবজন্মের 
ধারাবাহিক ইতিবৃত্তটি ব্যক্ত হয়। মধ্যযুগের মহাজন-মহিমা ও গোল্বামী-গরিম! 
থেকে সরিয়ে এনে আধুনিক নবমূল্যবোধের বিচারে বৈষ্ব পদকারগের 
কবিবাক্কিত্তবের নব-আবিষফ!রকে কালাম্ুক্রমিক ও ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করাই 
এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য । 

'গীতগোবিন্দ শিরোনামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত জয়দেব সম্পকিত 
আলোচনাটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যশাস্থ বিষয়ক 
প্রস্তাব গ্রন্থটিতে । জয়দেব সম্পর্কে এটাই আধুনিককালের প্রথম বাংলা 
সমালোচনা । এই আলোচনাটিকে প্রথমে রেখে সাম্প্রতিককাল পরস্ত রচিত 
বিভিন্ন গ্রস্থে ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বৈষ্ণব কবি সম্পকিত উল্লেখযোগ্য 
আলোচনাগুলিকে কবিপরম্পরায় কালপারম্প্য অনুযায়ী আলোচনা ও সংকলন 
করা হয়েছে। ম্থতরাং বর্তমান সমীক্ষা ও সংগ্রহের সময়সীমা! মোটাসুটি 
উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের ছ্িতীয়ার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত । 

প্রকাশিত গ্রস্থাস্তর্গত রচন! ছাড়া গতশতকের ও বর্তমানকালের পঞ্জিকাতৃক্ত 
বনু রচনার নিদর্শন ও আলোচনাও এখানে স্থান পেয়েছে । বঙ্গদর্শন, ভারতী 
সাধন1, আর্ধদর্শন, আলোচন', নবজীবন, প্রদীপ, নব্যভারত, বান্ধব, সাহিত্য, 


১ র 


নায়ায়প, বিচিআ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বস্থমতী, বিশ্বভারতী, সাছিত্য- 
পরিধৎ পক্রিক! প্রভৃতি অনুসন্ধান করে প্রবস্কগুলি আলোচনার জন্ঞ নির্বাচন কর! 
হয়েছে। ইংরাজি রচনাগুলি অনুবাদ করে সংকলনে নেওয়া হয়েছে। যে 
সমস্ত প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রচ্থে পরিবতিত হয়েছে সেক্ষেভ্ে 
প্রবন্ধটির গ্রন্থ সংস্করপটিকেই গ্রহণ কর! হয়েছে! 

গ্রন্থটির মুখ্য উদ্দেখ্ঠ ছল শতাধিক বৎসর ধরে বৈষ্ষ কবি সম্পর্কে যে 
ধারাবাছিক গবেষণা ও সমালোচনা হয়েছে তার গতিপ্রকৃতি লক্ষ করে এর 
সামগ্রিক মূল) বিচার । গ্রন্থের প্রথম পরায়ের প্রথমে থাকবে মধ্যযুগের স্থচক 
পক্ষে বৈষব কবি প্রসঙ্গের আলোচনা; দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে থাকবে বৈষ্ণব 
কবি সম্পর্কে গত শতকের ও বর্তমানকালের গবেষণা ও সমালোচনার ইতিহাস ; 
দ্বিতীত্ব পর্যায়ে থাকবে বৈষব কবি প্রসঙ্গে আধুনিক যুগের সমালোচকদের 
আলোচনার নিরচিত নিদর্শন,---এই দুটি পযায়ে গ্রন্থটি বিন্যস্ত | 


জ্চক্ষপঙ্ে কবি প্র্নজ্ 


মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে গীতিকবিতা, নাটক, জীবনী অনেক রচিত 
হয়েছে, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা বা বৈষ্ণব কবিদের সমালোচনার পৃণাঙ্গ কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায় না। রাধামোহনের “মহাভাবানুসারিণী' টাকা কালিদাস 
সম্পকে মল্লিনাের টাকার মতই বেদগ্যপূর্ণ শব্ার্থব্যাখ্যা, আধুনিককালে 
সমালোচনা বলতে যা বোঝায় মধ্যযুগে বৈষ্ণব-পদাবলী ও বৈষ্ণব কবিদের 
সম্পর্কে সে ধরণের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চোখে পড়ে না। এর কারণ 
অনুসন্ধান করলে দেখা যায় 

(১) সমালোচনার মধ্যে থাকে ব্যাখ্যা ও বিচার। মধ্যযুগে বৈষব ধর্ম 
সম্পর্কে শাস্ববিচার অনেক হলেও বৈষব পদ্দাবলীর সাহিত্য বিচার বিশেষ হয়নি । 
সাহিত্য বিচারে যে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন মধ্যযুগের বৈষ্ণব রূসিকদের তা 
ছিল ন1। প্রাগাধুনিক যুগে বৈষ্ণবপদাবলীকে বৈষ্ণব সমাজ ধর্মসাধনার উপকরণ 
হিসেবে দেখেছে; তার ফলে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ বৈষ্ণব পদ্দাবলীর আলঙ্কারিক 
টাকা ও ধর্মতব্ের ব্যাখা! করেছেন। কিন্তু কাব্যকে বিশুদ্ধ কাব্যরূপে ব্যাখ্যা ও 
বিচার কর! হয় নি। “৬/1)60) ১০৮. 910 ৫০%/0 60 762.0 79066) 169৮6 
85145 911 1611810995 0185 মধুস্দ্নের এই দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যযুগে ছিল না 
বলেই বৈষ্ণব কবিতার বিশ্তদ্ধ কাব্য সমালোচন| মধ্যযুগে সম্ভব হয় নি। 

৫২) মধ্যযুগের বৈষ্ণবমনীষীদের মধ্যে অনেকেই শ্রেষ্ঠ কাব্যরসিক ছিলেন, 
কিন্ধু তাদের রসদৃষ্টি ছিল মূলত: সংস্কতপন্থী। আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্, 
বিশ্বনাথের আদর্শাসুযায়ী মধ্যযুগের বৈষ্ণব পণ্ডিত ও বৈধবরদিকগণ নায়কবিভাগ, 
না/য়কাবিভাগ, আলম্বন» উদ্দীপন প্রভৃতি বিভাব, অন্ভাব সঞ্চারীভাবের 
অতিশয় সুশ্মাতিনুস্ষ্ বিশ্লেষণে ও শৃর্গার রসব্যাখ্যার বৈচিত্র) বিধানে যদিও প্রচুর 
আলঙ্কারিক তৎপরতা! দেখিয়েছেন, কিন্তু রসবাদীদের মতে! কাব্যকে কবির থেকে 
পৃথক করে নিরালম্ব রসবন্তরূপে আত্মা করেছেন-_-এর ফলে একধরণের কাব্য 
জিজ্ঞাসা মিটলেও কবিকৌতুহুল গৌণ হয়ে পড়েছে। 


১১ 


€৩) সমালোচনার ব্যাখ্যার 'অংশেও বৈফব পণ্ডিতরা ছিলেন সংস্কৃত 
টাকাকারদের মতোই ফ্রুপদীপন্থী। মেদদুতের টীকার প্রারস্ভে মঙ্লিনাথ 
ধলেছেন-- | | 
'ইছাম্বয়মুখেনৈর সর্ব ব্যাখ্যাঘতে ময় | 
নামুলং লিখ্যতে কিব্িস্বানপেক্ষিতমুচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ “আম এখানে সবই অনয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ কর্তা কর্ম ক্রিয়া গ্রভীতির 
সম্বন্ধ দেখাইয়া! ব্যাখ্যা করিতেছি । এখানে মূলের সঙ্গে অসন্বন্ধ কিছু থাকিবে না 
এবং অনপেক্ষিত অর্থাৎ শ্বকপোলকলিত কিছু বলিব না।” (বাংলা সমালোচনা 
পরিচয়, পৃঃ ১০-মবোধচজ্জ্ সেনগুপ ) 

মধ্যসুগের বৈষ্ণবপদাবলীর ব্যাখ্যার মধ্যে অনুয় ব্যাখ্যার ঞ্রুপদী নিষ্ঠাই চোখে 
পড়ে, আধুনিককালের স্থ্টমূলক সমালোচনার রোমার্টিক আদর্শ মধামুগে লক্ষ্য 
কর! যায় না । 

(৪) মধ্যযুগে বৈষধব কবি সম্পর্কে যে সমস্ত স্থচক ব' প্রশশ্তি কবিভ1 রচিত 
হয়ছে সেখানে কদাচিৎ মুল্যবান সমালোচনা মূলক মন্তব্য যদিও চোখে পড়ে 
কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা উচ্ছৃসিত প্রশংসা! ও ভক্তিপুর্ণ বন্দনা । প্রশস্তিবাণ 
যেহেতু বৈষ্ণব ভক্তগোষ্ঠীর কবিপ্রতিনিধির কাছ থেকে এসেছে সেই কারণে 
বৈষ্ণবধর্সের সাম্প্রদায়িক মনোভাব এখানে খুব স্পষ্ট। এর ফলে বন্দনীয় কবির 
অনেকক্ষেত্রে ত্রাস্ত পরিচয়ে অচিত হয়েছেন : যে কারণে জয়দেব, বিষ্যাপতি, 
চণ্ীদ?স প্রমুখ প্রাকচৈতন্থযুগের কবিগণ বৈষ্ঞবনবরসিকের অস্তভুক্ত হয়ে 
পড়েছেন। 

(৫) সর্বশেষে সমালোচনা যেহেতু বিচারমূলক আলোচনা সেই কারণে 
এর মাধ্যম হওয়া উচিত নৈয়ায়িক গদ্য ; অবশ্ত কবিতার সমালোচনা হলে তাতে 
কবিত্বের ছৌয়! এসে পড়ে ; আধুনিককালে গছ্ঠের আবির্ভাবের ফলেই সমালোচনা 
সাহছিতোর উদ্তব। মধ্যযুগে গছ্যের প্রচলন ছিল না বলে কবিতাতে বৈষ্ণব 
কবিদের সম্পর্কে ষে মন্তব্য কর! হয়েছে_-আবেগ ও উচ্্বাসে ত। কৰি প্রশস্তি 
হয়ে উঠেছে । তার ফলে সমালোচনার ক্ষেত্রে বিচার হয়ে উঠেছে বন্দনা ; 
রাধাযোহনের টাক! ব্যাখ্যা অবশ্থ সংস্কৃত গছ রচিত, কিন্তু তা সংস্কৃতান্থসরণের 
ফলে শন্ার্থের জন্বয় ব্যাখ্যা +__আধুনিককালে সমালোচন! বলতে যা! বোঝায় 
তা সতাই মধাযুগে সম্ভব ছিল না। এসত্বেও মধ্যযুগের কবিপ্রশস্তিগুলিতে 


সতী 


প্রধান প্রধান বৈধব কবিদের সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনামূলক মন্ভব্য উদ্ধার 
কর! যায় তার থেকে বৈষ্ণব পদ্রকর্তাদের সম্পর্কে মধ্যযুগীয় মূল্যায়ন অনুধাবন কর! 
যেতে পারে। | 
জয়দেব সম্পর্কে--যোড়শ শতকের হিন্দী কবি নাভাজী দাস তক্মাল গ্রন্থে 
জয়দেবকে বলেছেন রাজচক্রবীঁ ; তুলনায় অন্ান্ত কবিরা হলেন ক্ষুত্র ভূত্বামী। 
গীতগোবিন্দকে বলেছেন খ্যাতিতে ত্রিস্ুবনভাস্বর কাব্য । 
জয়দেব কৰি বৃপচক্কৈব, খগ্ুমগ্ডলেশ্বর আনি কবি। 
প্রচুর ভয়ো তিহ লোক গীতগোবিন্দ উজাগর ॥ 
গোবিন্দদাস পন্মাবতীরমণ জয়দেবকে বলেছেন “কবিকুলভূষণ'। ছনা- 
সরম্বতী জয়দেবের আজ্ঞায় সদ নৃত্য করেন--এই মন্তব্যে জয়দেবের ছন্দোগ্রভূত্ব 
নির্দেশ কর! হয়েছে । 
শ্রীজয়দেব কবি কবিকুলভূষণ পদ্মাবতী হৃ?য়ুবিলাসী | 
যছুক ইচ্ছাক্রমে নৃত্যতি সতত বাগরাণী জন দাসী || 
এ ছাড়া জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদদাবলীকে গোবিন্দদাস ভূতলে অতুল 
ও অমৃত সদৃশ বলেছেন। কিস্ক প্রশন্তি পদের এক জায়গায় বলেছেন-_- 
“লাঞ্ছিত নীলমণি সাক্ি বিদেশিনী রাইক মান লাগি ফিরে"--জয়দেবের 
গীতগোবিন্দের মান পায়ে কৃষ্ণের বিদেশিনীরূপে রাধানুসন্ধানের কোন নিদর্শন 
নেই ; এখানে সম্ভবতঃ জয়দেবের সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোবিন্দদাসের অনবধানে 
চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। অন্য একটি বন্দন| পদে গোবিনদাস জয়দেবকে 
“কবীশ্বর স্ুরতরূ' বলে সম্বোধন করে ভক্তহদয়ের প্রণাম জানিয়ে বলেছেন 
'রাধারমণ চরিতরসবর্ণনে কবিকুলগুরু ছিব । ভক্তিউচ্ছৃসিত হলেও 
মন্তব্যটি যথাথ; জয়দেব বস্ততই পদাবলীকারদেের 'কবিকুলগুরু? | 
রঘুনাথ দাস গোম্বামী জয়দেবের বন্দন। প্রসঙ্গে বলেছেন_ঞ্রগীতগোবিন্দ 
গ্রন্থ ুধাময় বিরচিত মনোহর ছন্দ। গীতগোবিন্দের মনোহর ছন্দ ন্থধাই যে 
একাবোর আসল মনোহারিত্ব এটা মধ্যযুগেও শ্বীক্ৃত হয়েছে । কীর্তনানন্দের 
সম্ধলক গৌরস্ন্দর দাসও গীতগোবিন্দের “অপরূপ-বর্ণনা-বন্ধ অর্থাৎ 501৩ এর 
প্রশংসা করে বলেছেন" 
শ্রীজয়দেব কয়ল গীতগোবিন্দ অপরূপ-বর্ণনা-বন্ধ । 
সাধু রসিক জন সো! রস পিবি পিবি পাঁয়ই বড়ই আনন্দ ॥ 


১৩ 


জয়দেব হবয়ং নিজের কাব্যের পরিচয়দান প্রসঙ্গে একদিকে নিজের রচনা 
রীতির গুদ্কতার কথা যেষন বলেছেন-_+'সন্দ্ভশুদ্ষিং গিরাং জানীতে জয়কে 
অর্থাৎ কবি শুদ্ধ সন্দন্ রচনায় সমর্থ; তেমনি অন্যদিকে কাব্যপাঠের কলশ্রুতি 
বর্গন! প্রসঙ্গে গীতগোবিন্দের ছিষুধী আবেদনের কথাও বলেছেন-_ 


যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাস কলাস্থ কুতুহুলম্‌। 
মধুর কোমলকাস্ত পদাবলীং শূণু তদ৷ জয়দেব সরম্বতীম্‌ ॥ 
*বিলাসকলাকুতৃহছুল” ও “হরিস্মরণ--ছুদিকে তাকিয়েই যে গীতগোবিন্দের 

মধুর কোমলকান্ব পদাবলী রচিত, জয়দেবের সমালোচকরা অনেকক্ষেত্রে এটা মনে 
রাখেন নি। তার ফলে একদিকে গীতগোবিন্দের প্রচুর তব্বব্যাখ্য! যেমন হয়েছে, 
তেমনি অপরদিকে লৌকিক ও মানবিক ব্যাখ্যাও অনেক হয়েছে। এরফলে 
ছু ধরণের সমালোচনাই কিছু পরিমাণ আংশিক। জয়দেব সম্পর্কে ছু যুগের ছুটি 
কবিতা পাশাপাশি রাখলেই, এই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে-- 


গোবিন্দগাসের জয়দেব বন্দনা__- মাইকেল যধুক্দনের 'জয়ছ্েব'নামক সনেট 


শ্ীজয়দেব কবীশ্বর সুরতরু | চল যাই, জয়দেব, গোকুল ভবনে 
যছু পদপল্লব ছাছে। তব সঙ্গে যথা রঙ্গে তমালের তলে 
তাপতাপিত মঝু হৃদয় বিয়াকুল | শিখিপুচ্ছচড়া শিরে, গীতধড়া গলে 


জুড়াইতে করু অবগাহে || 
জয় জয় পল্লাবতী-রতিসেব । 


নাচে হাম, বামে রাধা সৌদ্গামিনী ঘনে! 
ন1 পাই যাদবে যদি, তুমি কুতৃহলে 


রাধারমণ চরিত রস বর্ণনে পৃরিও নিকুজরাজি বেণুর শ্বননে ! 
কবি কুলগুরু দ্বিজ দেব ॥ ভূলিবে গোকুলকুল এ তোমার ছলে 
যস্কপি সুনীচ কদ্দাচার বাসিত চিতে নাচিবে শিখিনী স্থখে, গাবে পিকগণে, 
অছু কর যব কোই । বছিবে সমীর ধীর ুম্বর লহুরী, 
তুর্ঘট তটিত হহীন অধিকৃত | মুছূত্র কলকলে কালিন্দী আপনি 
মহত করু বলে হোই ।। চলিবে । আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি 
তু ধরি দশনে চরণ পর নিষেদিয়ে ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের হুন্দরী ? 
যঝু মানস করু পূর ॥। মাধবের রব, কবি, ও তব বনে, 
গোবিন্দদ্লাল কোই অধমাধম কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবে 


রাই কাছ জন্ুু ফুর )। 


এনে) 


গোবিন্দগাসের কবিতায় জয়দেব পাঠের ফলশ্রুতি হুরিশ্মরণ। আর 
মধুস্দনের সনেটটিতে জয়দেব বিলাসকলা কুতৃহলের কবি। জয়দেব সম্পর্কে 
কবির । গোবিল্দদাস জল্প দব-পল্মাবতীর মধ্যযুগীয় গোম্বামী সাধনার কিংবদস্তীকে 
সম্মান করেছেন। মধুস্দনের কাছে জয়দেব হব সাধক রূপে বিচার নন, 
এখানে তাঁর পরিচয় বিশুদ্ধ কবিরূপে, তাই জয়দেবের পাশে পন্মাবতীর কিংবদস্তী 
এখানে যথেষ্ট জরুরী নয়। গোবিন্দদাস নিজেকে “তৃণাদপি স্থনীচেন মনে করে 
তৃণদক্তে অবনত হয়ে জয়দেবের পদপলপবে উপনীত । জয়দেব রূপ সুরতরুর কাছে 
তার বিনীত প্রার্থনা এই যে, গীতগোবিন্দের ভক্তিমাহাত্য্যে কার মনের সমস্ত 
কদ্দাচার বিদূরিত হয়ে যেন রাধাকষ্ণের প্রেমভক্তি শ্ষুরিত হয়। আর মধুন্দন 
স্পষ্টই বলেছেন_-“না পাই যাদবে যদি অর্থাৎ জয়দেবের কাব্য পড়ে যদি হরিম্মরণ 
নাও হয় তাতে ক্ষতি নেই, কারণ জয়দেবের কাব্য তাকে যদি বৃন্দাবনের নিত্য- 
সৌন্দধলোকের অমরাপুরীতে নিয়ে ষায় যেখানে স্থরে স্বরে শিখী নৃত্য, কোকিল 
কুজন, সমীর লহরী, যস্ুনাউজান তাহলেই কবি কৃতার্থ। কবির কাছে রাধারুষ- 
স্থরণের জন্যে নয়, প্রেমবিলাসের উপযোগী নিসর্গ স্মরণের জন্যই জয়দেবপাঠ | 
বিদ্যাপতি সম্পর্কে_ বিদ্যাপতিকে মধ্যযুগে “অভিনব জয়দেব' উপাধি দেওয়া 
হয়েছে। এই উপাধি ভূষণের মধ্যে জয়দেব বিদ্যাপতির তুলনাগত সাদৃস্টের 
আভাস আছে। আধুনিককালে বন্কিমের আগে এই ছুই কবির পার্থক্য ও 
বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন জমালোচনামূলক ইঙ্গিত পাওয়া যায় ন1। 
বিদ্বাপতি সম্পর্কে গেবিন্দদাসের যে কবিপ্রশস্তি, তাই মধ্যযুগে বিদ্যাপতি সম্পর্কে 
শ্রেঠ সমালোচনা-_- 
কবি বিদ্যাপতি মতি মানে 
লাখ গীতে জগ চীত চোরাম্ল 
গোবিন্দ গোরি সরস রস গানে ॥ 
ভুবনে আছয়ে যত ভারতি বাণি। 
তাকর সার সারি পদ সঞচয়ে 
বাদ্ধিল গীত কতনু” পরিমাণি ॥ 
এ যেন মধুস্থদনের প্রতিশ্রুতি-_ 
কবিচিত্ত ফুলবনমধু 


১৫ 


লয়ে রচ সধুচক্র গৌড়জন বাহে 
ভারতবিখ্যাত ও তুবনখ্যাত ভারতীবাণীর সারবস্ত নিয়ে কাব্য রচনা 
করেছেন মধ্যযুগের আলঙ্কারিক কবিসার্বভৌম বিদ্যাপতি ও আধুনিক যুগের 
মহাকবি মধুস্দন । দুজনের প্রতিভাই বস্তমুখী। পাণ্ডিত্যও সর্বন্বীত। মূলত: 
শীতিকবি হলেও দুজনের কবিপ্রবণতা বিষয়মুখী, বর্ণনাপ্রধান, রূপমুগ্ধ, এশ্ব্- 
লোলুপ, ভোগাঁসক্ত' । দুজনের সম্পর্কেই এমার্সনের বিপ্ণাত উক্তি প্রযোজ্য-_ 
“1৩ 21৩81656 £91070709 15 016 70950 10050150 1021)". কালিদাস, অমর, 
জয়দেব, প্রভৃতি কবির কাছ থেকে খপ গ্রহণ করে সকলোপজ'বী বিদ্যাপতি 
শেষপধস্ত ভূবনোপজীবা হয়ে উঠেছেন । 
চও্ীদাস সম্পর্নে-এমধ্যযুগে চণ্ডীঙগাস সম্পর্কে বহু কবিপ্রশস্তি রচিত হয়েছে 

জয়ানন্দ, নরহরি সরকার, প্রসাঁদ দাস, গোবিনাদাস, কানুরাম দাস, নরহুরি 
চক্রবর্তাঁ, বৈষ্ণব দাস প্রমুখ বহু বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস বন্দনার পদ রচনা করেছেন । 
অধিকাংশ বন্ান! পদে ভক্তপ্রাণের উচ্ছ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ আবেগ যতটা লক্ষ্য করা! 
যায় সমালোচনামূলক মনোভাব ততটা লক্ষ্য করা যায় না। চৈতন্যদ্দেব ষে 
চণ্তীদাসের পদাবলীতে তৃপ্ত হতেন এই মর্ধাদাতেই চণ্তী্াস মহাজনগৌরব লাভ 
করেছেন,-- বৈষ্ণব ভক্তকবিরাও বিচারের পরিবর্তে শ্রদ্ধার্ধ্যের পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে 
চণ্তীফাস বন্দনা! করেছেন। কিন্তু এই ভক্তিপূর্ণ বন্দনার মধ্যেও কোথাও কোথাও 
সমালোচকের বক্তব্য ফুটে উঠেছে। প্রসাদ দাস চশ্তীদ্াসের পদমাধূর্ষের গ্রশংসা 
করে বলেছেন-_ . 

মধুর মধুর শবদে গাইল ঘুগল রসের ভাষ ।' 
কাহুরাম দাস চণ্ীদ্দাসকে ভাবুক, রসিক, প্রেমিক ও সাধক বলে সম্বোধন 
করে প্রসাদ্দগুণসম্পক্প চত্তীদ্গাসের কবিতার ভাষার লালিত্য ও অতুলনীয় 
কবিত্বের প্রশংসা! করেছেন__ 

কবিকুলে রবি চণ্তীদ্দাস কবি ভাবুকে ভাবুক মণি । 

রসিকে রসিক প্রেমিকে প্রেমিক সাধকে সাধক গশি | 

উজ্জ্বল কবিত্ব ভাষার লালিত্য ভুবনে নাহিক হেন। 

হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে উভয় অধীন যেন ॥ 

সরল তরল রচন! প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা | 


১১ 


'হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা! ছুটে'_-এই মন্তবোর মধ্যে চত্তীদাসের গা 
কবিপ্রতিভার লক্ষণের কথা বলা হয়েছে । সহজ ও খশ্ভাবকবিত্ে 
স্বতক্ষর্ততার ফলে চত্রীদাসের রচনায় কোন কষ্টকল্পনা ও চেতন প্রয়াস নেই, 
ভাব ও ভাষা কোনটাই প্রধান নয়, পরম্পরের অধীন। [85850 ১০৩5 
সম্পর্কে আলঙ্কারিকরা য। বলেছেন, চণ্তীদাস সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত মস্তবাটিতে তাই 
বলা হয়েছে । বৈষ্ণবদ্দাস চণ্তীদ্বাসের 'মধুর রস নিরমল গগ্পদ্ময় গীতের' কথ! 
বলেছেন। কিন্ত চত্রীপ্গাসের গন্ভ রচনার কোন নিদর্শন মেলে না। গগ্পদ্ক 
মিশ্রিত উল্লিখিভ রচনা সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত সহজিয়াঙ্গের 
দেহকড়চা বিষয়ক গ্রন্থ । চত্রীদ[স সম্পরকে আর যে সব অস্তব্য পাওয়া যায় ত 
বিগ্যাপতি ও চণ্তীদাসের মিলনসংক্রাস্ত কাল্পনিক বর্ণনা ও রামী-চণ্ডীদাস সংক্রান্ত 
বিচিত্র কিংবদস্তী। এগাল চণ্তীদাসের কাবাপরিচয় ও কবিপরিচয় শির্ণয়ে 
বিশেষ কোন সহায়তা করে না, বরং বিভ্রান্ত করে। | 
গোবিন্দদাস সম্পর্কে-_গোবিন্দদাস কবিরাজই 'এর পর মধ্যযুগে সবচেয়ে 
খ্যাতিমান বৈষ্ণব কবি। বহু বৈষ্ণব কবি গোঁড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় 
এই কবির প্রশংসা করেছেন। রাধামোহন ঠাকুর কবীন্ত্র গোবিন্দের কবিত্ব 
নিতে ধরণীধন্যতার কথ! বলেছেন-_ 
শ্রীগোবিন্দঃ কবীন্দ্রোহন্যঃ সিদ্ধরুষ্ণকবীন্ত্রকঃ | 
পৃথিব্যাং ধন্যধন্তান্তে বর্তস্তে সিদ্ধরূপিণঃ ॥ 
নরহরি চক্রবতা গোবিন্দদ্াসের কাব্যরচন! কৌশলের প্রশংসা করে বলেছেন-__ 
পরম বিচিত্র কাব্য বিন্যাস কি রচব সুকৌশল নহু অবগাহ । 
তিখিন বাণসম বেধই হয় শির ঘুমই রসিকগণ শুনই উচ্ছাহ ॥ 
গোবিন্দদাস জয়দেব সম্পর্কে যা বলেছিলেন (যছুক ইচ্ছাক্রমে নৃত্যতি সতত 
বাগর'ণী জন্ দাসী ) সই -কথাই বল্পভর্দাস গোবিন্দদাস সম্পর্কে প্রয়োগ করেছেন 
_-'বাগ্দেৰী যাহার দ্বারে দ্াসীতাবে সদা ফিরে আলৌকিক কবি শিরোমণি, । 
গোবিন্দদাস জয়দেবের মতোই যে বাণীপ্রভু তা এই মন্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
*“গোনিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি --বল্পভদাসের টং উক্তিতে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ- 
দাসের তুলনামূলক সাদৃশ্ঠ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির তুলনায় গোবিন্দের 
কবিত্বশত্তি যে নন নয়, এটাও বল্পতদাস উল্লেখ করেছেন । গোবিন্দদাসের 
শ্রেষ্ঠ সযালোচক অবশ্ঠ গোবিন্দদাস নিজেই | গোবিন্বদাসের কাব্যের প্রধানগুণ 


১৭ 





(উদ্ারণ-হুখদ ও শ্রবণহৃত্ডগ সঙ্গীতধ্িতা। গোবিন্দগ্নাস এর উল্লেখ করে 
বর --রসনারোচন শ্রবশবিলাস / রচই রুচির পদ গোবিনদগাস। 
অনা কধি লস্পর্কে -_গৌরপদতরঙ্গিণীতে (২য়: সং, ৩০২ পৃঃ ) উঞ্জিথিত 
| শখরেই ভণিতাযুক্ক একটি পদে নরহরি সরকার সম্পকিত প্রশস্তি উপলক্ষে বল! 
হয়েছে যে গোরাঙ্গের জন্মের আগের থেকেই তিনি পদ রচনা করতেন 1-_ 
“গৌরাঙ্জ-জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে 
ত্রজরস করিলেন গান ।' 
এতটা সত্য না হলেও গৌরাজের বয়োজ্োট নরহরি গৌরসং স্পর্শের আগের 
থেকেই রাঁধারুষঃ বিষয়ক পদ রচনা করতেন বলে মনে হয়। গোৌরপদতরঙ্জিণীর 
অন্বভূর্ বাসুদেব ঘোষের একটি পদে আছে যে, নরহরি সরকারের পদই 
তার পদরচনার প্রেরণা 
হ্রীসরকার ঠাকুরের পঙ্গামৃত পানে । 
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা! কৈনু মনে ॥ 
গৌরপদ রচনায় নরহরি সরকার যে প্রত্যক্ষদর্শার ভূমিকা পালন করেছেন তা 
তার একটি পদ্দে আছে-- 
গৌর লীলা দরশনে ইচ্ছা! বড় হয় মনে 
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি । 
বৃন্দাবন দাসের প্রশস্তি সুচক একটি পদ আছে উদ্ধবদাসের নামে গৌরপদ- 
তরঙ্গিণীতে (৩০৫ পৃঃ: )। পঙ্গটিতে কবি বুন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের প্রশস্তি 
করেছেন, চৈতন্যভাগবতের নয় | 
ধন্য ধন্ বৃন্দাবন দাস। 
চৈতন্তমঙ্গলে যার কবিত্ব প্রকাশ ॥ 
সার রসময় পদাবলী । 
শুনিলে পাষাণ যায় গলি ॥ | 
জ্ঞানদাসের কবিপরিচয় প্রসঙ্গে গৌরপদতরঙ্িণীতে ( ৩১৩ পৃঃ) উদ্ধৃত একটি 
পদে তক্ষিরত্বাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী চণ্তীদাসের সঙ্গে জানদাসের তৃলন। 
করে লিখেছেন-- 
কবি কূলে ষেনরবি চণ্ীদ্াস তুল) কবি 
জানপাল বিগিত ভুবনে! 








প্রীনিবাস আচার্ষের শিশ্তু, শ্চকপদ্দের অন্ততম রচত্বিতা সুকবি রাধাবন্তও 
জানদাসের সম্পর্কে যে প্রশংসনীয় মন্তব্য জরেছিলেন তা৷ গোৌরপদতরঙ্গিশীর ৩১৩পৃং 
উদ্ধৃত হয়েছে--- ধন্য ধন্য কবি জ্ঞানদাস । 
এ গোৌড়মণ্ডলে যার মহিষ প্রকাশ ॥ 
স্থধামাখা! যার পঙ্ষাবলী। 
শ্রবণে প্রবেশমান্র মন যায় গলি। 
কবিত্ব সরসী মাঝে যার। 
রসিক মরাল সদ! দেয় ত সাতার ॥ 
এ ছাড়া পদ্কল্পতরুর সঙ্কলনকর্তা বৈষ্ধদাস তার পঙ্কল্পতরু সম্লন গ্রন্থের 
নবম পদে অন্যান্য চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্বপদকর্তাদদের সঙ্গে জানদাসেরও 
বন্দনা করেছেন । অন্যতম বৈষ্ণব আচার্য রূপে নরোত্বমের প্রশংসা আছে 
গোৌঁরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত অনেকগুলি স্চক পদে । তার মধ্যে ব্পভদাসের রচিত 
নরোত্তমের কবিত্বপ্রশস্তির অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য__ 
রচিল। অসংখ্য পদ হয়া ভাবে গদ গদ 
কবিত্বের সম্পদ্দ সে সব। 
যেব! শুনে যেবা পড়ে আর যেবা গান করে 
সেই জানে পদের গৌরব ॥ ( গৌ, ত.+৩২০ পঃ) 
পদকল্লতরুর ১৮ সংখ্যক পদে বৈষ্ঞবদাস শ্রীনিবাস-নরোত্তম থেকে আরম 
করে গোবিন্দদাস এবং গোবিন্দদাস বংশীয় ঘনশ্যাম বলরাম পর্ধস্ত একটি বিস্তৃত 
কবি-তালিক! নির্মাণ করে একসঙ্গে সকলের প্রশস্তি করেছেন তালিকার মধ্যে 
আছেন গতিগোবিন্দ, রামচন্ত্র কবিরাজ, গোবিন্দদ্াস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, 
কুমুানন্দ, বীর হাম্বীর, কবিকর্ণপুর, নরসিংহ, বল্পবীকাস্ত, শ্রীবন্তভ, যদুনন্দন দাস, 
ঘনস্থাম, বলরাম দাস প্রমুখ আরও অনেক চৈতন্তোত্বির বৈষ্ণব কবি। সূচক 
পদটিতে সমবেত কবিনাম ছাড়া আর খুব বেশী কিছু মন্তব্য পাওয়া! বায় না । 
তবে গোবিন্দদাস অম্পর্কে আছে বৈষ্ণব্ণাসের বিশেষ উচ্্াস__ 
জয় কবিরাজ রাজ রসসায়র 
শরীধৃত গোবিন্দদাস। 
এঁছন কতিহ্ব. না হেরিয়ে অ্রিতৃবনে 
প্রেমম্থুরতি পরকাশ ॥ 


১৪ 


যাকর সীতে সুধারস বরিখয়ে 
কবিগথ চমকয়ে চীত। 
আনইতে গর্ব খর্ব সব ভোয়ত 
এঁছন রসময় গীত ॥ | 
গোবিন্দদ্াস-বংশীয় ঘনস্যাম ও বলরামের যুগ্যপ্রশক্তিটুকুও পদটিতে বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়-_ 
কবি নৃূপ বংশজ কত্ুবনবিদিত যশ 
জয় ঘনশ্যাম বলরাম । 
এঁছন দু জনে. নিরুপম গুণগণ 
গৌর প্রেমময় ধাম ॥ 
হাতরাং দেখা গেল মধাযুগের স্চক পদে যে কবিপ্রসঙ্গ পাওয়া যায় তাতে 
অল্পকিছু পদে সামান্ত্ কিছু কিছু মুল্যবান মন্তব্য পাওয়া গেলেও অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তা পূর্ববর্তণ কবিদের বন্দনা উপলক্ষে হয় উচ্ছৃসিত ভক্তিপ্রকাশ অথব! 
তাৎপর্যহীন তালিকাবিস্তার। রঘুনাথদাস এ গোবিন্দদ্নাসের স্ুচকপর্দে কবি 
সমালোচনার যে সম্ভাবনাময় সুচনা ও স্রূপাত, সগ্চুদশ শতকের বল্ভঙ্গাসের 
হৃচকপদে ভা! গভীর ও তাৎপরপূর্ণ, কিন্ধ অষ্টাদশ শতকের বৈষ্বদাসের স্থচকপদ 


আগের থেকেই রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রের প্রারস্ত শ্লোকে যেখানে 
তিনি সপ্তকবির বন্দনা! করে একটি শক্সোকে লিখেছেন __ 

বিদ্যাপতিশ্চগ্ডীদাসে! জয়দেব: কবী শ্বর: । 

ললাশুক: প্রেমফুক্কে। রামানন্দ-্চ নন্দ: ॥ 

শ্রীগোবিন্দ:ঃ কবীন্দ্রোহন্যঃ সিদ্ধরুঞ্খকবীন্দ্রুকঃ। 

পথিব্যাং ধন্থাধন্যাস্তে বর্তন্থে সিছ্বরূপিণ: ॥ 

এভান্‌ বিজ্ঞবয়ান্‌ বন্দে সপ্তবারিধি তুল্যকান্‌। 

যেষাং সংস্কৃতিমাজ্রেণ সধসিদ্ধি: প্রজায়তে ॥ 


! 


আগ্রুনিক স্মুগে নম্বও হি ও স্ব কজ্িিতা। 


“শুধু বৈকু্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?--উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্রনাথ 
সোনার তরী কাব্যের “বৈষ্বকবিতায় ষে প্রশ্ন তুলেছেন, তার সবচেয়ে বড় গুরুত্ব 
এই যে, এ প্রশ্ন কেবল কোন এক কাব্যসৌন্দ্যরসিক কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত 
প্রশ্ন নয়, বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে এ জিজ্ঞাসা একালের যুগজিজ্ঞাসা । উনবিংশ 
শতকের প্রথমার্ধে আধুনিক যুগজীবনের অন্যান্য জিজ্ঞাসাগুলো খুব প্রবল হয়ে 
উঠলেও সাহিত্যজিজ্ঞাসা! তখনও প্রকট হয়ে ওঠে নি--বিশেষতঃ বৈষ্ব সাহিত্য 
সম্পর্কে তো নয়ই। বরং এ যুগের বৈষণবালোচনা মূলতঃ বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন 
সম্পকিত আলোচনা এবং তাও অনেকক্ষেত্রে বিরূপাত্মক বিতর্কমূলক ও 
অন্বীকৃতিস্চক। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে সাহিত্য সমালোচনার কোন 
আদর্শ যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, তখন সে মুগের প্রধান প্রধান গগ্লেখকদের 
প্রচেষ্টায় বৈধব ধর্মশাস্্ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হলেও বৈষ্ণবপদাবলী 
সাহিত্য সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি । বৈষ্ণব শান্্ালোচন! দেখা দিয়েছে 
রামমোহনের বির্বপাত্ক বিতর্ক সমালোচনার ক্ষেত্রে, বিদ্যাসাগরের বাসদের 
চরিত নামক ছাত্রপাঠ্য অন্থবাদ রচনায় এবং 'ত্ববোধিনী পত্তিকার পৃষ্ঠায় অক্ষয় 
কুমার দত্তের ভারতবধাঁর় উপাসক সম্প্রদায় নামক গবেষণা প্রবন্ধে । 
রামমোহন রায়ের কুলধর্ম বৈষ্ণব হলেও বৈষ্ণবধর্ম ও কৃষ্খলীলা সম্পর্কে তিনি 
অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন । এ কেবল নিরাকারবাদীর সাকার উপাসনার প্রদ্তি 
বিরক্তি নয়, অর্চনীয় ঈশ্বরকে রাধারুষের সঙ. সাজিয়ে চোখের সামনে নাচিয়ে 
উপভোগ করাকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এর ফলে বৈষ্ব ধর্ম ও 
বৈষ্ণব সাহিত্য ছিল তার কাছে অল্পৃশ্ঠ। বৈষ্ণব ধর্ম থেকে বৈষ্ণব সাহিত্যকে 
বিযুক্ত করে দেখবার সাহিত্যদৃষ্টি তার এবং তীর যুগের ছিল না। তার 
ফলে তিনি এভট্টাচার্ধের স্থিত বিচার “গোস্বামীর সঙ্িত বিচার', “পথ্য 
প্রধান ইত্যাদি বিতর্ক গ্রস্থগুলিতে বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনের বিভির মতবাদের সঙ্গে 
লড়াই করে গেলেন, কিন্তু ধর্মসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ শিল্পদুষ্টি নিয়ে বৈধব 
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কবিতাকে কবিতা! হিপাবে বিচারের অবকাশ পেলেন না। বস্কত উনবিংশ 
শতকের হিতীয়ার্ধের আগে বৈষ্ণবপগাবলীকে বৈধবধর্ম থেকে পৃথক করে দেখার 
বিশুদ্ধ শিল্পদৃষ্টি দেখ! দেয় নি বলেই উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বৈষাব পদ 
সাহিত্য বিশুদ্ধ শিল্পসৌন্দর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে নি। ধর্মপ্রচার শিক্ষাবিপ্তার 
ও তর্কবিভর্কের আসরে সাহিত্য বিচার ও শিল্পসৌন্দর্য চর্চার অবকাশ তখনও 
দেখা দেয় নি, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে তা সম্ভব ছিল ন!। 

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্য সমালোচনার শুরু থেকেই 
বৈষণবপদাবলী সাহিত্য তার শিল্প সৌন্দধ নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিতে সমাদরঘোগ্য 
হয়ে উঠল। এর কয়েকটি কারণ নির্ণয় কর] যেতে পারে। 

প্রথমতঃ--এ যুখের আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ হল নৃতন দৃষ্টিতে পুরাতন 
কাষ্যের মূল্যবিচার। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে 
মুদ্রিত এবং ইংরাজীতে ও বাংলায় অনুদিত সংস্কৃতি গ্রন্থাবলীর তালিকায় 
গীতগোবিন্দ প্রভৃতি বৈষব গ্রস্থাবলীর নাম থাকলেও সংস্কৃত সাহিত্যের মতোই 
বৈষ্ণব পদাবলীর নবমৃল্যবিচারের ক্ষেত্রটি উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ নয়, 
খিতীয়ার্ধ। ঈশ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্্ বিষয়ক 
প্রস্তাবকে (১৮৫৩) যদি আধুনিক ঘুগের প্রথম প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার 
নিদর্শন বলে ধর হয়, তবে তার প্রকাশকালের গণ্ডী দ্বিতীয়ার্ধেরই সীমানায়। 
এখানেই মহাকাব্যের আলোচন! প্রসঙ্গে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতাজু নীয়, 
শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, ভট্টিকাব্য, রাঘবপাগুবীয় প্রভৃতি সংস্কতকাব্যের 
পংক্কিতে বাংলাদেশের আছি বৈষণবকাব্য্রস্থ জয়দেবের গীতগোবিন্দ নৃতন দৃষ্ঠিতে 
আলোচিত হুয়েছিল। মধ্যযুগের বাংলাঁসাহিত্যের অন্থান্ত শাখাঁগুলির তুলনায় 
বৈষাব পদাবলীই নানাভাবে সংস্কৃত কাব্যের সর্বাপেক্ষা নিকটতম প্রতিবেশী । এই 
কারণে উইলিয়ম জোন্স ম্যাকসমূলর প্রমুখ ইউরোপীর পর্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্য 
সম্ভতারকে ঘধন গুণীজনসম্মুধে তুলে ধরলেন তখন এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
দৃষ্টি যেমন সংস্কত সাহিত্যের দিকে প্রসারিত হুল তেমনি পদাবলীর প্রতিও 
তারা অন্থক্ূপ আকর্ষণ অনুভব করলেন । বিবিধার্থ সংগ্রহ, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি 
প্তিকার পৃষ্ঠায় সংস্কৃতকাব্য ও নাটক সম্পকিত সাহিত্যালোচনার পাশাপাশি 
বিদ্তাপতি চণ্ডী্ষাস প্রমুখ বৈষবগীতিকবিদের আলোচনাও প্রকাশিত হয়। 
বন্ধিমচন্্র। হরপ্রসাদ শাহী, রবীন্্রনাথ প্রমূখ সে যুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচকষের 
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হিরা জেরার যারা কারি 
বৈষব কবিদেরও আলোচনা । 

ছ্বিতীক্মতঃ-_-আধুনিক যুগের সাহিত্যসমালোচনায় নবমূল্য বিচারের পথ 
ধরে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব পদ সাহিতাও একটি বিশেষ কারণে 
নতুন কৌলীন্তে আত্মপ্রকাশ করল। নবমূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাবোর 
পাশে বৈষ্ণব পদাবলী ধর্মাশ্রিত হলেও মানবিক প্রেমকে অবলম্বন করে 
এর কাব্যপ্ধপ গড়ে উঠছে বলে এর আবেদন দেশ ও কালকে অতিক্রম করে 
মানবজীবনের আদম চিরস্তনতাকে আশ্রয় করে নিত্যকালের মহিমায় অধিষ্টিত। 
মধ্যযুগে ছিল দেববাদদ নির্ভর মানবতাবোধ । আধুনিক যুগ দেবভক্কিবাদকে 
অস্বীকার করে যখন বিশুদ্ধ মানবতাবাদকে আশ্রয় করল তথনও যে মধ্যযুগের 
বৈষ্ণব কবিতা! এতটুকু মহিমাচ্যুত হল না, তার কারণ বৈষ্ণবধর্মকে বাদ দিয়েও 
আধুনিক যুগ বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যুগোপযোগী জীবনপিপাসার অমৃত খুঁজে 
পেল। জীবনের যে প্যাশান এ যুগের ইংরাজি কাব্যপড়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
প্রধান অন্বিষ্ট, বৈষ্ণবপদাবলী 'তার সন্ধান দিতে পেরেছিল । মধ্যযুগের অন্যান্য 
সাহিত্যের তুলনায় বৈষ্ণব পদাবলী যে আধুনিক শিক্ষিতগের কাছে বেশী আকর্ষণীয় 
হয়েঠিল তার কারণ বৈষ্ণব পদাবলী চিরকালের রোমান্টিক গীতিকবিতা। এ 
যুগের শিক্ষিত সম্প্রগগায় প্রধানত: ইংরাজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের 
গীতিকবিতার আবেগোত্তাপেই লালিত । শেপি বায়রণ গ্রসুখ রোমান্টিক কবি 
তখন এদেশে বহু পঠিত । ভর: স্মিথ রচিত ডাকের জীবনী থেকে জানা বায়, 
১৮৩০ সাল থেকে বাংলাদেশে স্কট, বায়রণ ও বান্নসের কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয়তা! 
অর্জন করেছিল। ১৮৭৪ সালের বজদর্শন পত্রিকা জানাচ্ছে “আজিকালি 
বায়রণের কাব্যের সম্যক সমাদর দেধিতে পাওয়া যাইতেছে, সধন্্রই 
বায়রণানুকরণ দেখিতে পাই।” ১৮৭৮ সালের বান্ধব পঞ্জিকায় আছে “এদেশীয় 
কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে ইদানীং ধাহার! প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাহার! সকলেই মিলটন, 
স্কট ও টেনিসন প্রভৃতি ইংরাজ কবিদিগের মন্তরশিক্য ।” বৈদেশিক রোমা্টিক 
গীতিপ্রবণতার জন্ত একসময় বঙ্কিমকে বাংলার স্কট, নবীনচন্ত্রকে বায়রণ। 
রবীন্দ্রনাথকে শেলি বল! হুত। এই ব্যাপক রোমান্টিকতার আবহাওয়ায় বৈষ্ব 
কবিতা ত্বাভাবিক আকর্ষণেই এ যুগের কবি ও কাব্যরসিক দমালোচকের কাছে 
বিপুল জমার লাভ করেছে। বৈষ্ণব কবিত! যে আধুনিক যুগে এদেশে ও 
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বিদেশের কাব্যরসিককে বিপুলছাবে আবর্ষণ করেছে তার কারণ এর যুগল প্রেমের 
রোমার্টিক খন্ভূতি। প্রাচীন সংস্কত কাব্যগুলির মধ্য কালিদাসের মেঘদূত 
যেমন রোমার্টিকতার জন্তই আধুনিক কালে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে 
বৈষ্ণবপদাবলীও এ একই কারণে এতবেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । মধ্যযুগের 
বাংলাদেশে অন্যান্ত শক্তিশালী সাহিত্যের অভাব ছিল না। কিন্তু মঙগলকাব্যের 
মত মধায়ুগের একটি প্রধান শক্তিশালী সাহিত্যশাখা যে আধুনিক যুগে ততখানি 
আকর্ষণীয় হয়ে উঠল না তার কারণ এ নয় যে মঙ্গলকাবো মানবিকগুণের অভাব 
ছিল, আসলে এ কাব্য বন্তধর্মী বর্ণন'কে ছাড়িয়ে কোনদিন গীতিকবিতার 
রোযা্টিক বাঞ্জনায় পৌছালে। না বলেই একালে তার আবেদন খুবই সীমাবদ্ধ । 
অষ্টাদশ শকের শাক্তপঞ্জাবলীর মতো শক্তিমান গীতিকবিতাও যে আধুশিক কালে 
বৈষ্ণব কবিতার পাশে দাড়াতে পারল না, তার কারণ এ নিতান্ত গাহ্‌স্থ্য কবিতা, 
বাৎসল্য প্রতিবাৎসল্যের মতো যানব জীবনের ধাতৃগত বুত্তিকে অবলম্বন করলেও 
বাংলাদেশের গুহজীবনের গাহ্স্থ্যরসকে অতিক্রম করে রোমার্টিক অনুভূতির 
উদ্দার আকাশে মুঞ্তিলাভ করলো না বলেই আধুনিক রোমান্টিক গীতিভাবনার 
রাজ্যে ওর বাণী এসে পৌছালো না। সুতরাং বৈষ্ব পদ্দাবলী প্রথমতঃ 
গীতিকবিতা এবং প্রধানত: রোমার্টিক গীতিকবিতা বলেই আধুনিক কালে এর 
শিল্পগত আবেদন এত বেশী। আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদাবলীর 
স্থান এই কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

তৃতীয়্তঃ_-বৈষ্ণব কবিতা ও বৈষ্ণব কবিসমাজ যে এযুগের প্রধান গবেষণার 
বিষয় তার কারণ বাংলাদেশ ও বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে ইতিহাস সন্ধানী আধুনিক 
যুগমানসের এঁতিহা!ভিমানবোধ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত 
সাহিত্যশাস্্র বিষয়ক প্রস্তাব যেখানে পাঠ করেন, সেইধানেই এই ন্বাদেশিক 
সাহিত্য ধীক্ষার সুচনা । ডিস্ক ওয়াটার বীটনের স্তৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
জন্য ১:ই ডিসেম্বর ১৮৫১ সালে ময়েট সাহেব ও এদেশীয় কয়েকজন কৃতবি্ধ 
বাক্তিদের সহায়তায় বীটন সোসাইটি স্থাপিত হয়। ৮ই এপ্রিল ১৮৫২ শ্রী: 
হয়চন্জ্র দত্ত বেজলী পোয়েদ্রি নামে এক প্রবন্ধ সেখানে পাঠ করেন। প্রবন্ধকার 
ও আলোচনাকার কৈলাসচন্জ্র ব্থ এখানে বাংলা কবিতার অপককপ্ঠতা সম্পর্কে 
মস্তব্য করায় এরই প্রতিবাদে :৩ই মে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংল! কবিতা 
বিষয়ক প্রবন্ধ পড়েন। পদ্িশী উপাখ্যানের ভূমিকায় এ সম্পর্কে রঙ্গলাল বলেন-__ 


২৪ 


“১২৫৯ বঙ্ষাঝের বৈশাখমাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোনো 
কোনো সভ্য বাঙ্গাল! কবিতার অপরুষ্টত। প্রদর্শন করেন । কোন মহাশয় সাহস 
করিয়া এইরূপও বলিয়়াছিলেন যে বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে 
বন্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমি 
উক্ত মহাশয়ছিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত এ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি ।” 

বাংলাসাহিত্যকে সম্মানিত প্রতিষ্ঠাদানের জন্ত যে অতীত এঁতিহ্যান্্সন্জান ও 
ইতিহাসমনস্কতা দেখা দেয় তার ফলেই আধুনিক কালে বৈষ্ণব সাহিত্য 
সমালোচনা ও গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ১৮৫২ খ্রীঃ রচিত রঙ্গলালের বাংলা 
কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ, ১৮৬৯ শ্রী: রচিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত, 
১৮৭১ খ্রীঃ রচিত মছেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গতাষার ইতিহাঁসঃ ১৮৭৩ খ্রীঃ 
রচিত রামগতি ন্বায়রত্বের বাংলাভাষা ও বাংলাপাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১৮৭৮ খ্রীঃ 
রাজনারায়ণ বন্থর বাংলা ভাষ! ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তা!) ১৮৮৯ শ্রীঃ রমেশচন্তর 
দত্তের 1105 11606180015 01 30581, এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ প্রকাশিত দীনেশচন্্র 
সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রভৃত্তি গ্রন্থগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যালোচনা ও গবেষণার 
ক্ষেত্রে গতশতকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে । এ ছাড়া বিবিধার্থ সংগ্রহ, বঙ্গদর্শন, 
ভারতী, সাধনা, নবজীবন, আরধপর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর এবং জ্ঞানাস্কুর ও প্রতিবিদ্ব, 
নব্যভারত, প্রদীপ, বান্ধব, সাহিত্য ও সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা আধুনিক 
বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনা ও গবেষণার পীঠস্থল। বর্তমান শতকে সাহিত্য- 
পরিষৎ পত্রিক! বৈষ্ণব সাহিত্যগবেষণার ক্ষেত্রে মৃখ্যস্থান গ্রহণ করলেও 
নারায়ণ, প্রাচী, প্রবাসী, বস্থমতী, ভারতবর্ষ, বিশ্বভারতী প্রভৃতি পত্রিকাগুলিও 
এব্যাপারে উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী । এছাড়া! বৈষ্ঞব পান্রকা যথা! গৌর 
বিষ্ুঃপ্রিয়া পত্জিকা, গৌরাঙ্গ পত্রিকা, বৈষ্ণব পত্রিকা, সোনার গৌরাঙ্গ পত্রিক। 
প্রভৃতির অবদান এক্ষেত্রে অবশ্ঠ শ্বীকার্য। বিদেশী লেখকদের মধ্যে জয়দেব 
প্রসঙ্গে জোন্স। আনল্ড, ফ্রেজার, বিগ্ভাপতি জম্পর্কে গ্রীয়া্পন, এবং বৈষ্ব 
কবিদের সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে জন্‌ বীমস্‌ এর নাম গতশতকের সমালোচক ও 
গবেষক হিসাবে স্বরণীয় । 


গন্েষ্মপাল্স খালা 


আধুনিক কালের বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষণার প্রেরখান্ূপে বঙ্কিমচন্দ্ের একটি 
উত্তি, ম্মরণীয়-“কবির কবিত্ব বুৰিয়। লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষণ 
কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাত। বরম্তত কবিত্ব বোঝার আগে 
কবি ব্যক্তিকে বোঝার চেষ্টাই আধুনিক যুগের গবেষকের দৃষ্টিতঙ্গীর বিশিষ্টতা । 
এর ফলে অনেক খ্যাত-অধখ্যাত বৈষ্ণব কবি যেমন তাদের ব্যক্তি পরিচয় নিয়ে 
এযুগে উদঘাটিত হয়েছেন তেমনি তথাকথিত বৈষ্ণব কবিঙের মধ্যযুগের সহজিয়া 
সাধনার অলীক কিংবদন্তী থেকে টেনে এনে গোসাইএর পোষাক ছাড়িয়ে 
সত্যকার কবি পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত কর! সম্ভব হয়েছে । ফলে বিদ্যাপতির 
এঁতিহাপসিক কবিব্যক্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। চন্তীদাস কিংবাস্তীর একক 
ব্যক্কিত্তের পরিবর্তে বহ্ুব্যক্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন । গোবিন্দগকাস কবিরাজ 
মিথ্যা মৈথিল পরিচয়ের দায় থেকে মুক্তি পেয়েছেন। | 

গত শতকে বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষণার আসরে খ্যাত অধ্যাত অনেক বৈষ্ণৰ 
কবির আলোচনা হলেও বিদ্যাপতি ও চত্তীঙ্লাসের কবি পরিচয় উদঘাটনই এ যুগের 
গবেষণার মুখ্য ফলশ্রতি। বিন্যাপতি সমস্যার সমাধান গতশতকেই হয়ে 
গেছে, কিন্তু চণ্ডীদাস জমস্ত। বর্তমান শতকে ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করে 
পাত সমাধানের মধ্যে অমীমাংসিত রয়ে গেছে। 


(ক) ল্তরিত্যাস্িকত্তি সমস্থ 


১২৮২ সালে বা ১৮৭৫ ত্রীঃ বজদর্শন পত্জিকায় রাজকুষ্ মুখোপাধ্যায়ের 
“বিদ্তাপতি ' প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে এদেশে বিদ্যাপতির ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে থে 
ধারণা প্রচলিত ছিপ ১৮৭৩ থ্রী: 10018) 400100819 পজ্িকায় ০0 
73275 এর বিবৃতি থেকেই ত1 লক্ষণীয়-- 

৪01৬6 11801010910 16001650105 00100 925 0105 500 01 131)909821)98 
109 2 0181)102172, 01 89191028007 1 0555019. 17115 1521 1926 ৬853 
938581708. 2২০9%.. 70০ 0806 ০01 1015 ৮110) 15 5810 6০ 65 419. 1489 
2100 01115 46210 1491. 176 20610010105 89 (1)6 108110105 1৪8) 9109 
910108 2২009125205 204 17901011708, 126৬1, ৬16 01? 910 911)1)9 
900 11) 006 709559806 156 10795 101 006 11৬০ 1,0145 01 0০1. 

১৮৫৮ শ্রীঃ বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় বঙ্গভাষার উতৎ্পঞ্তি শীর্ষক প্রবদ্ধে 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ১৮৬৯ খ্রীঃ কবিচরিত রচদ্িতা হরিযোহন ষুখোপাধ্যায়, 
মহেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ১৮৭৩ শ্রী: বাংল! ভাষা! ও বাংল! সাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব রচনাকালে রামগতি ন্তায়রত্ব প্রমুখ সকলেহ বিদ্যাপতিকে পূর্বোক্ত বাঙ্গালী 
বৈষ্কবরূপে পরিচিত করেছেন, চৈতন্তজন্মের একশতাব্দী পূর্বে বিদ্যাপতির সময়কাল 
নির্দেশ করেছেন এবং বিদ্যাপতির পদ্দের অপরিচিত ঠমথিলশব্দগুলিকে দুবল বাংল! 
ভাষার উপর হিন্দী ভাষার প্রভাব বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 

১৮৭৫ শ্রী: বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিষ্যাপতির যথার্থ কবি 
পরিচয় উদঘাটিত করে 'বিদ্ভাপতি' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রাজরুঞের এই 
বুগাস্তকারী গবেষণা সম্পর্কে 7০010) 95870912001) 4126105275 পত্রিকায় 
500 085 ৪8৩ ৪00 ০00:0%£5 ০ 73$03/9801 প্রবন্ধে বলেছেন-_ 

1 0025 ০৩৩০ 09081 60 519০810 01 81015 ১০5 85 0106 59111656 11657 
401 50891, 200, 85 1319 18180885 15 ৫০০$35419 1310041 10 (9৩, (135 
40292001789 05৩ 13510 65 2055৩11 হো 0617515 080 00০ 061894$ 


197188286 1190 ৪0 0786 0176 001 0011% 0০৮৩197৩ 16561 ০৫ 9? 
চ1101. 

1015 ৮16৬ 15 ৬৪1৮ 01516502101 0 617521165, 9100 216 [9104 
91 01617 191020856 8170 ৮/151) %111010916 (01 16 20 011211721 012) 
50786 19০81 00171) 01 0181010-77175% 138৬০ 20091510019 5০ 00 
56৪101) 00 09 26০ 20৫ ০0917079 01 13109021165, 50 ৪5 10 9110৬ 
/11011761 176 ৬1851752112 736105811 01 1701. & ৮619 2015 2101016. 
1185 8101769160 017 11015 58019011100 1851 10701006101 1102 92505112101 
3608911 109£92106, 006 321758 10815904- 

“বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় যুক্তিপূর্ণ গবেষণার ছার! প্রমাণ 
করলেন, বিষ্যাপতি বাংলাদেশের নয়, মিথিলার । মিথিলায় প্রাপ্ত বিষ্যাপতির 
শিবসিংহ রাঁজনামান্ষিত মৈথিল পদ, মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির উল্লেখ, 
রাজবংশমালায় বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহ ও লছিমাদেবীর নামোলেখ, 
মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্ভাপতি সম্পকিত উপাখ্যান, মিথিলার দানপত্রে উল্লিখিত 
বি্যাপতিকে বিষক্ষী গ্রামদান, মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতির স্বহস্ত লিখিত 
ভাগবতের অনুলিপি, ও বিগ্যাপতি রচিত পুরুষপরীক্ষা এবং 
দুর্গাভত্িতরঙ্গিণী ইত্যাদি গ্রন্থ, মিথিলায় বর্তমান রাজা শিবসিংহের উত্তর 
পুরুষবর্গ, এবং বাংলাদেশে প্রচলিত বিছ্যাপতির গীতের সঙ্গে মৈথিলী গানের 
সাৃণ্ত ইতাাদি প্রমাণগুলি বিস্তাপতিকে অবিসংবাদিত ভাবে মিথিলার কবিরূপেই 
প্রতিষ্ঠিত করল। 

বঙগদর্শনে প্রকাশিত রাজরুষ্ মুখোপাধ্যায়ের এই এঁতিহাসিক গবেষণা সে 
যুগে প্রবল আন্দোলন স্থষ্টি করেছিল। রামগতি ন্থায়রত্ব প্রস্খ অনেকেই 
প্রথমদিকে এই সত্য স্বীকার করেন নি। রামগতি স্তায়রত্ব তার বাংলাভাষা ও 
সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করশের মত সমর্থন করে 

ছন-__“আমর1 পূর্বে অন্গুমান করিয়াছিলাম যে বিদ্যাপতি বীরভূম বা 
বাচ্ছুড়ার কোন প্রদ্দেশে উৎপক্প এবং এ গ্রদেশেরই কোন রাজ! শিবসিংহের 
সভাসদ ছিলেন । কিন্তু বঙ্গদর্শন নামক মাসিক পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠমাসের একটি 
প্রস্তাবে প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে বিষ্তাপতি বিষয়ক কয়েকটি নূতন কথা লিখিত 
হইম্বাছে। আমর! পূর্বে বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশবাসী ও তাঁহার রচনাকে ৰাজালাক 


আস্কালের রচনা বিবেচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিস্তাপতি বদি সত্যই মৈথিলি 
হয়েন তাহা হইলে আমাদের মে বিবেচনাকে ভ্রমমূলক বলিতে হয়, এবং 
বিষ্ভাপতি বাঙ্গালাভাষার প্রাচীন কবি বলিয়া আমর! বহুকাল হুইতে যে গর্ব 
করিয়া আসিতেছিলাম, সে গর্ব ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু আমর! তাহা করিতে 
প্রস্তত নহি! কারণ এই যে, বিগ্যাঁপতির অনেক সীত এরূপ অবিমিশ্র সরল 
বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত যে তদ্দর্শনে বিস্যাপতিকে বাঙ্গালী ভিন্ন আর কিছুই বলিতে 
পারা যায় না। আমাদের অনুমান হয় বাঙ্গালাদেশেই বিদ্যাপতির জন্মভূমি । 
তিনি এ দেশেই বিদ্যোপার্জনাদি সমাধান করিয়া যৌবনাবস্থায় মিথিলায় গমন 
পূর্বক তত্রত্য রাজার সভাসদ নিযুক্ত হয়েন, এবং সেইখানে থাকিয়াই আপনার 
কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের সৌরভ চতুদিকে বিস্তৃত করেন ।” রাজরুষ মুখোপাধ্যায়ের 
প্রবন্ধ রচনার পরেও সোম প্রকাশ পন্্রিকা বলেছে--“জিলা যশোহরের অন্তর্গত 
ভুষ্তটুর নামক গ্রামে ১৩৫৫ শকে ব্রাহ্মণজাতীয় ভবানন্দ রায়ের ওরসে বিদ্যাপতির 
জন্ম হয়, এবং ১৪৭৩ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে তাহার পরলোক হয়” 


রাজকৃষ্ণের মতো! “সত্যা্থসদ্ধ!নের সততা" এ যুগের অনেকেরই ছিল না, 
তার ফলে স্বাভাবিক সংস্কার ও জাত্যভিমানবশত: রাজকুষ্ণের এই গবেষণার 
সত্যতা সেদিন অনেক বাঙ্গালী গবেষক মেনে নেন নি, কিন্ধ বিদেশী- 
লেখকদের এই সমস্তা না থাকায় 10100 73680)5, [770187) 4১170100219 
পত্রিকায় 02 1105 26 2110 ০০০1701 ০£ 131498191 প্রবন্ধে রাজকৃষ্েের 
গবেষণাকে সমর্থন করে ১৮৭৫ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে লিখেছেন-_ 


“6. 10050 00610 1765910 83109810901 252. [0০98৫ ০01 1111010119, 
৮1061610515 50111 76100196160 2170 1189 160 0950910091005. 1115 
1810£1256 (1)00181) 0 10970661009 05 16881060 89 010 13601089817 15 
619 019561% 21017 010 2100 16019561015 & 11191 ৮০৮/651 ঠি561010) 
9901015 85088112100 1711)01. ৮100 0106 1)9110 105 (001)65 
51025, ৬10) 0১6 00067 (01091901085. 


গ্রীয়ার্সন মিথিল! ব! উত্তর বিহারে রাজকার্য উপলক্ষে বিচ্যাপতি সম্পর্কে যে 
সমস্ত সংবাদ ও পদ সংগ্রহ করে *+17 10000006101 01 1176 1181610111 
15089986 ০৫ 4০70 81817 গ্রন্থ রচনা! করেছিলেন, তার ভূমিকায় বিস্যাপতি 


৯) 


ও বিষ্যাপতির পষ্ঠপোষক শিবসিংছের বংশলতিকা নিণর্শি করে রাজকুফের 
সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে লিখেছেন_- 

1715 85 0010 20 81510801110 006 21901008101 50০৫1%1910 
০? 005 10818088 10156196.৮ রাঁজনারায়ণ বস্থ ১৮৬৮ হ্রী: রচিত 
বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা? গ্রস্থে, রযেশচন্ত্র দত্ত ১৮৮* শ্রী: রচিত 
1106 17106121016 01 851891' গ্রন্থে, এবং ১৮১৬ ত্রীঃ রচিত বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য, গ্রন্থে দীনেশচন্ত্র সেন রাজরুষ্ণের গবেষণার সত্তাকে স্বীকার ক'রে 
আরও পতৃন তথ্য সংযোগ করেন। রামগতি স্টায়রত্ব তার বাংলা ভাষা! ও 
সাভিততয বিষয়ক প্রস্তাবের তৃত'য় সংস্করণ থেকে নিজের রক্ষণশীল মত পরিত্যাগ 
করে রাজকুষ্ণের সিদ্ধান্ত্কেই সমর্থন করে লিখেছেন-__ 

“বিগ্যাপতি ঠাকুর মিথিলাবাসী ব্রাঙ্গণ এবং মিথিলারই ব্রাহ্মণ রাজা 
শিবসিংছের সভাকবি ছিলেন।” গত শতকে বিগ্যাপতি সম্পর্কে এই প্রচুর 
গবেষণা বর্তমান শতকে পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করল হরপ্রসাদ শান্ত্রীর কীতিলতা গ্রন্থ 
আবিষ্কারের পর। ১৩১৬ সালে সঙ্কলিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বি্যাপতি ঠাকুরের 
পদাবলীর সটীক সংস্করণের ভূমিকায় মূল্যবান তথাপূর্ণ গবেষণা থাকলেও, 
হরপ্রসাদ শান্্রী ১৩৩১ সালে কীতিলতা গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যাপতি ও তার গ্রন্থ 
সম্পর্কে যে প্রামাণ, আলোচনা প্রকাশ করেন তাই এ পর্যস্ত বিদ্যাপতি সম্পকিত 
শ্রেষ্ঠ গবেষণাঁ। অবস্থা বিদ্যাপতি পদাবলীর মিত্র মজ্বমদার সংস্করণে 
বিমানবিছারী মজুমদারের বিগ্াপতি সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ গবেষণা! এবং বিশ্বভারতী 
পত্রিকায় ১৩৫৩ সালে প্রকাশিত স্থকুমার সেনের “বিদ্াপতি প্রসঙ্গ প্রবন্ধ এবং 
€বিদ্যাপতি গোষ্ঠি" গ্রন্থ, টাক থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকায় ( ১৩৬৭ ) 
সতীশচন্দ্র রায়ের “বিচ্যাপতি বিচার প্রবন্ধ বিগ্যাপতি সম্পকিত আধুনিক 
গবেষণার অগ্রগতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন | “বাংলা সাহিত্যের কবিদের পরিচয় ও সময়" 
এবং 'বি্াপতি-সমীন্মা” গ্রন্থ দুটিতে বিষ্যাপতি-গবেষণার এই ধারাকেই আধুনিক 
কালে বহন করে নিয়ে এসেছেন ভ: সুখময় মৃখোপাধ্যায় ও ভঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী । 

বিস্তাপতি সম্পর্কে এই ব্যাপক গবেষণার সামগ্রিক ফলশ্রুতি এই যে, লছিম! 
প্রেমিক সহজিদ্না সাধক বাঙ্গালী-বৈষব গোম্বামী ঠাকুর বিষ্ভাপতির নামে ষে 
কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, সেই মিথ্যা! পরিচয় থেকে বিষ্াপতি অব্যাহতি লাস্ত- 
করে নিম্নলিখিত এঁতিহাসিক পরিচয়ে চিহ্নিত ছুলেন-_ 


প্রথমতঃ বিস্তাপতি বাঙ্গালী বৈষ্ণব নন, মিথিলার শৈব কবি। 

ছিতীয়তঃ মিথিলার কামেশ্বর রাজাদের সভাকবিরূপে বিস্তাপতি বহু রাজার 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। রাজ নামাঙ্কিত অনেকপদে পৃষ্ঠপোষকের প্রতি 
কৃতজ্তাত্বরূপ শিবসিংহ ও তার পত্বী লছিম| দেবীর নাম আছে। তৃতীয়ত: 
বিষ্ভাপতি আমুমাণিক ১৩৮০ গ্রীং থেকে ১৪৬০ গ্রীষ্টাব পর্যস্ত জীবিত ছিলেন । 

 চতুর্থত: রাধাকষ্ণ বিষয়ক পদ ছাড়াও বিস্তাপতি অন্যান্ত বিষয়ে ঘখ! হরগোবী 

ও গঙ্গ! সম্পর্কে যেমন পদ্দ রচনা! করেছেন তেমনি শাস্ত্জ্জ পত্ডিতরূপে স্বৃতিশান্ত্র, 
ইতিহাস গ্রন্থ, ভূপরিচয় গ্রন্থ, পঞ্জরলিধন গ্রন্থ, ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থে তার সর্বতো মুখী 
প্রতিভা এবং সংস্কৃত, মৈথিল, অবহুটট প্রভৃতি বহুভাষাজ্ঞনের পরিচয় দিয়েছেন । 

পঞ্চমতঃ চত্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির মিলন সম্পকিত কিংবাস্তীমুলক 
আখ্যান বন্কত মিথ্যা, চৈতন্যোত্বর কালের ছোট বিদ্যাপতি কবিরঞ্জনের সঙ্গে দীন 
চণ্তীদ্দাসের মিলনই সম্ভবতঃ এই কিংবদদস্থীর ভিত্তি। 

আধুনিক গবেষণার ফলে বিগ্তাপতি অবাঙ্গালী বলে প্রতিপর হলেও 
গবেষকগণ বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালীর কবি বলেই দাবী করেছেন। সে যুগের 
মিথিলা বৃহৎ বের অধীন ছিল, এই যুক্তিতে বিদ্যাপতির এঁতিহাসিক পরিচন়্ 
উদঘাটন করেও রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন--“বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও 
তাহাকে বাঙ্গালী বলা অন্যায় নয়। রামগতি ন্তায়রত্ব, দীনেশচন্তর সেন প্রমুখ 
সকলেই বিগ্যাপতিকে বাঙ্গালীর কবি বলে দাবী করেছেন। রামগতি গ্ায়রত্ব 
বাংলাভাঘ। ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের তৃতীয় সংস্করণে বিদ্যাপতিকে মিথিলার 
কবি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও পরিশেষে ভালবাসার অভিমানে বলেছেন 
--“যে সকল সঙ্গীত বঙ্গদেশের ধর্ম গ্রবর্তয়িতা চৈতন্যদেব পাঠ করিয়া মোহিত 
হয়েছিলেন, যাহা বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবির প্রণীত, এই বোধেই পরম তত, 
সহকারে বঙ্গদেশীয় গায়কগণ বন্ুকাল হইতে সন্কীর্তন করিয়া আসিতেছেন, এবং 
যে সকল সঙ্গীতের অন্ুকরণেই বজদেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শত শত গীত রচন! 
করিয়াছেন, আজি আমর! সেই কবিকে মিথিলাবাসী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির 
আসন হইতে দরিয়া বসিতে বলিতে পারিব নাঁ। ফলকথ। ধিনি যাহা বলুন 
আমর! বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশেরই প্রাচীন কবি বলিয়া বোধ করিব 1” দীনেশচন্র 
সেন 'বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য গ্রন্থে অনুরূপ ভালবাসার দ্লাবী জানিয়ে বলছেন -_- 
“বিষ্যাপতির সমাধি স্তস্ত উঠিলে বিস্ফীতেই উঠিবে, মৈথিলীগণ তাহাকে লয়! 
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গর্ব বরিষেন। তবে আমাদের একটা ভালবাসার আধিপত্য আছে। . বঙ্গষেশের 
বহুদিনের অধর) হুখ, ও প্রেমের বথা সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয় 
পড়িয়াছে। হীরে হরে আমর! বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়া মিথিলার বড় 
পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আমাদের করিয়া লইয়াছি, সেইরূপে তিনি 
আমাদেরই থাকিবেন। আমর আসলের পার্থ একটি নকল বিদ্াপতি খাড়া 
করিয্লাছি। জগতে এই প্রথমবার নকলটি আসলের মতো সুন্দর হইয়াছে। 
আমরা পদকল্পতর প্রভৃতি পুন্তক হইত্বে তাহাকে আর বাদ দিতে পারি না। 
এ শুধু ভালবাসার বলগ্রয়োগ ; এতিহাসিকগণ এ আবার নাও মান্য করিতে 
পারেন।” 

স্বয়ং রবীন্স্রনাথও ১৩১৪ সালে 'সাহিত্যসথষ্' প্রবন্ধে বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালীর 
প্রতিপয়্ করতে গিয়ে বিদ্যাপতির স্থর পরিবর্তনের যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন-- 
“মিথিল!র বিদ্ভাপতির গান কেমন করিয়া বাংলা পদাবলী হুইয়! উঠিয়াছে তাহা 
দেখিলেই বুঝা যাইযে, হ্বভাবের নিয়মে এক কেমন করিয়া আর হইয়া উঠিতেছে। 
বাংলায় এচলিত বিদ্াপতির পদাবলীকে বিদ্ভাপতির বলা চলে না। মূল কবির 
প্রায় কিছুই ঠাহার অধিকাংশ পদেই নাই। ক্রমেই বাঙালি গায়ক ও বাঙালি 
শ্রোতার যে!গে তাহার ভাষ!, তাহার অর্থ, এমনকি তাহার রসেরও পরিবর্তন 
হইয়া সে এক নূতন জিনিস হইয়া দাড়াইয়াঁছে। গ্রিয়ার্সন মৃল বিদ্যাপতির যে 
সকল পদ প্রকাশ করিয়াছেন বাংল! পদ্াবলীতে তাহার ছুই চারিটির ঠিকানা 
মেলে, বেশির ভাগই মিলাইতে পারা যায় না। অথচ নানা কাল ও নানা 
লোকের ঘার! পরিবর্তন সেও পদগ্তলি এলোমেলে! গ্রলাপের মত হইয়!যায় নাই। 
কারণ একটা মূল স্বর মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত পরিবর্তনকে আপনার করিয়া 
লইবার জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছে। এই স্ুরটকুর ভ্বোরেই এই 
পাগুলিকে বিদ্ভাপতির পদ বলিতেছি। আগাগোড়া পরিবর্তনের জোরে 
এগুলিকে বাঙালির সাহিত্য বলিতে কুন্তিত হইবার কারণ নাই ।* 
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| উনবিংশ শতকের জিও গবেধগা প্রধান আলোচ্য জা কে ন্‌ 
বিস্াপতি, বর্তমান শতকে তেমনি মূখ্য সম্ত। দেখা! দিয়েছে চত্তীদাসকে নিয়ে। । 
গত শতকের গবেষণায় বিগ্ভাপতির পাশাপাশি চত্তীদাসও আলোচিত হয়েছেন, 
কিন্তু চণ্তীদাস সম্পর্কে সংশয় ও সমস্ত! দেখ! দিয়েছে বর্তমান শতকে এসে। 
পূর্ববর্তী শতকে চণ্তীদাসের কবিব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয় নি, তার ফলে 
কোন সমন্তার সৃষ্টি হয়নি। ১৮৫৮ শ্রী: রাজেন্দলাল মিত্রের বিবিধার্ঘ সংগ্রছে 
'বঙ্গভামার উৎপৰ্তি' প্রবন্ধে বিগ্যাপতির সঙ্গে ভাষাগত তুলনা প্রসঙ্গে চণ্তীদাসের 
নাম উল্লিখিত হয়েছে। হরিম়োহুন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত গ্রন্থে চণীদাসের 
সংক্ষি্ত পরিচয় প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি-চণ্তীদাসের মিলন মূলক পদ উদ্ধৃত করে 
কিংবদস্তী প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে । মহেজ্জনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার 
ইতিহাস? গ্রন্থে চণ্তীদাস প্রসঙ্গ রাজেন্ত্রলাল ও হরিমোহনের আলোচনার 
প্রতিধ্বনি, রামী ও চস্তীদাসের প্রণয় কাহিনীমূলক কিংবদস্তীর উল্লেখ এখানেও 
আছে। ১৮৭৩ত্রী: [70121 7010897% পন্ডিকায় 50010) 3685, 
ড/21579%2. 0০966508118] প্রবন্ধে চত্রীদ্দাস সম্পর্কে অতিরিক্ত য বলেছেন, 
তা হল,-_-১৪১৭ খ্রীঃ চণ্ডীদাসের জন্ম হয়, আর তার মৃতু হয় ৬২ বছর বয়সে 
১৪৭৮ খ্রীঃ 1 রামগতি ন্যায়রত্ব বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের 
প্রথম সংস্করণে রামী-চণ্ীদাঁল প্রসঙ্গ বর্জন করে চণ্তীদামের সম্পর্কে বিদ্তৃতভাবে 
বলছেন-_“চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, নার নামক গ্রামে তাহার নিবাস 
ছিল। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাঁকুল্লীপুর থানার অব্যবহিত পূর্বদিকে 
অবস্থিত । এই গ্রামে বাঁশুলী নামে এক শিলাময়ী দেবী অগ্যাপি বর্তমান আছেন । 
ইনি চত্ীাসের উপাস্ত দেবতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার প্ররুত নাম 
বিশালাক্ষী 1...চত্তীদাস কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে £ই বলা 
যাইতে পারে যে চৈতন্যের শতাধিক বৎসর পূর্বে বিদ্যাপতির জন্ম পরিগ্রহ বিষয়ক 
অনুমান বদি স্থির হয় তবে চণ্তীফাসও সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন স্থির 
করিতে হইবে । কারণ উহার! একই সময়ে বর্তমান ছিলেন ইহা! প্রলি্ধ আছে 1” 
বাংল! ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় রাজনারায়ণ বসন ও [705 18150 


ও 





0৫ 96089] গ্রন্থে রমেশচন্দ্র দত্ত অতিরিক্ত কোঁন চত্তীদ্দাস পরিচয় দিতে পারেন 
নি, কেবল রযেশচন্্র চণ্তীদাস নামের বযুৎপত্তি আলোচনা করে চণ্তীদাপকে শক্তি- 
সাধক বলে অভিহিত করেছেন। গত শতকের শেষদিকে ১৮৯৬ খ্রীঃ “বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্য গ্রস্থে দীনেশচগ্্র সেন চণ্তীগগাস সম্পর্কে ষে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন 
তাতে চণ্তীদাসের মৃত্যু সম্পর্কে অনেক নতুন প্রসঙ্গ আছে। কিংবাস্তীর 
আলোচনায় গবেষকের বিচারবুদ্ধির পরিবর্তে দীনেশচন্দ্রের আবেগময় ভাবুকতা 
যদিও বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে, তথাপি উনবিংশ শতকের চত্তীদদাস সম্পকিত 
আলোচনার ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র সেনের আলোচনাটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 

দীনেশচজ্জ সেনের “একক চশ্ডীপাসের নিংসংশয় বিশ্বাসকে একালেও বহন 
করছেন অধ্যাপক জনার্দন চক্রবতাঁ ও ভঃ ক্ষুদিরাম দাস। উনবিংশ শতকে 
চগ্তীদাসের একক কবিব্ক্তিত্ব কোন সংশয় শ্থষ্ট করে নি, কিন্তু নিংশ শতকে 
চণ্তীদাসের পদ যত আবিষ্কৃত হতে লাগল, সংশয় ও সন্দেহ ততই বৃদ্ধি পেল, 
চণ্ডীদাস গবেষণা ক্রমশ: জটিলতর হয়ে পড়ঙপ। প্রাগাধুনিক পদ সংকলনগুলির 
মতো আধুনিক পদ সংকলনগুলিতে চণ্তীদ্দাসের পদ ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
যেমন অনাধুনিক প্রাচীন সংকলন ক্ষণদাগীতচিস্তামণিতে চণ্ডীদাসের কোন পদ 
ছিল না, রাধায়োহন ঠাকুরের সংকলন পদামৃতসসূদ্রে চত্তীদাসের নামে ১২টি পদ 
বৈষ্ঞবদাসের পদ কল্পতরুতে বুদ্দি পেয়ে ১১৮টিতে দাড়াল, তেমনি আধুনিক কালে 
অক্ষণ্ুচন্দ্র সরকাবের চত্রীধাস সংকলনের ১৮৬টি পদ রমণীমোহনের পদ সংগ্রহে 
বৃদ্ধি পেল ২৪০টিতে এবং পরবর্তী সংকলন নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের চণ্ডীদাস 
সংগ্রহে ৮৩৮ পদসংখ্যা এসে দাড়াল! এ ছাড়া ১৩০৫ সালে নীলরতন 
মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় চশ্তীদ্বাসের ভণিতায় ৭১টি পদ সমন্বিত রাসলীলার 
পালা), ও একই বছরে নগেন্দ্রনাথ বন্থ প্রকাশিত ১৪টি পদ সমন্বিত রামী চণ্ডীদ্ান 
সংক্রান্ত সহজিয়া রাগাত্মিক! প্রেমের পদ, ১৩২১ সালে ব্যোমকেশ মুস্তাফী 
ফর্ডুক চত্তীদাস ভণিতায়ুক্ত কুষ্েের জম্মলীল! 'ও রাধার কলঙ্কতঞ্জন বিষয়ক হুধানি 
পালাগানের আবিষ্কার চস্তীক্াসের একক বাক্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় স্টি করল। এই 
সলোহ বন্ধমূল ছল ১৩২৩ সালে, বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্পভ কর্তৃক ১৩১৬ সালে 
আবিড়ত শ্রীরুষ্কীর্তনের আত্মপ্রকাশ । এর দশ বছর পর ১৩৩৩ সালে 
মণীজয়োছন বহর দীন চণ্তীদাস ভণিতাযুক্ত বৃহৎ পালার আবিফফার চণ্তীদাসের 
ৰহু ব্যক্তিত্বকে নিঃসংশয় করে তুলল। 
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বর্তমান শতকের গবেষকগণ চণ্তীফষাস সমন্তার সমাধানের অন্ত বন্ধপরিকর 
ছয়ে উঠলেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ছল এই গবেষণার প্রধান পীঠস্থল। 
১৩১৮ সালে বসস্তরঞ্জন রায় পূর্বোক্ত পত্রিকায় প্রথম “চণ্ডীদাসের প্রীরুষ্ণকীর্তন, 
নামক প্রবদন্ধটিতে তার আবিষ্কার ঘোষণা করেন। ১৩২৫ সালে সত্তীশচন্্র রায় এ 
পত্রিকায় “চণ্তীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্তন' নামক প্রবন্ধে বসম্তরঞ্জনের আবিষ্কার সম্পর্কে 
আলোচনা করেন। শ্্রকষ্ণকীর্তনে সংশয়" শিরোনামে প্রবন্ধ দেখা দিল ১৩২৩ 
সালে এ পত্রিকায় যোগেশচন্ত্র রায়ের নামে । ১৩২৬ ও ১৩২৯ সালে “চণ্ীদাঁসঃ 
প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীকুষ্ণকীর্তনকে সমর্থন করে চণ্ডীদাস সমন্তার সমাধাৰ 
সম্পর্কে নিজন্ব সিদ্ধীস্ত দিলেন। ১৩৩৩ ৬ ১৩৩৪ সালে ম্ণন্দ্রমোহন বন্থ 
দীন চণ্তীদাস' প্রবন্ধে আবিদ্ৃত পালার পরিচয় দান প্রসঙ্গে সমাধানমূলক মতবাদ 
দিলেন। ১৩৩৬ সালে হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'রসশাক্ম ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন' নামক 
প্রবন্ধে শ্্রীরুষ্ককীর্তনের আলোচনা করলেন। ১৩৪০ সালে স্ুকুমার সেন 
এভ্রীথণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্্রীদাস” প্রবন্ধে ও ১৩৭৭ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় 
“ণ্ডীদাস সমন্তা” প্রবন্ধে চণ্তীদাসের আলোচন! প্রসঙ্গে সমস্তার মনোমত সিদ্ধাস্ত 
দিলেন। ১৩৪২ সালের সাহিতা পরিষদ পন্রিকায় যোগেক্জচন্দ্র রায় চিগ্ীদাস' 
শিরোনামে প্রবন্ধ রচন| করে কৃগ্কীর্তনের বিরোধিতা করেন। ১৩৪৩ সালে 
মহম্মদ শহীদুল্লাহ বড়, চণ্ডীদাসের পদ" প্রবন্ধে কৃষ্ণকীর্তনের পদ পরিচয় দেন। 
১৩৪৪ সালে বসস্তরঞ্জন রায় “চণ্ীদাস' প্রবন্ধে চীদাস সম্পর্কে পুনরায় 
আলোচনা করেন । সমসাময়িক অন্তান্ত পত্রিকাতেও চণ্ীদাস পিয়ে বিভিন্ন 
গবেষক প্রচুর আলোচনা করেছেন। আর অতিরিক্ত 'তথ্য বিবৃত না করে 
চণ্তীদ্াস গবেষণায় এ যুগের প্রধান প্রধান গবেষকের সিদ্ধান্তগুলি লক্ষ্য করা যাক। 
আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন গবেষকের বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতাকে 
অর্ধিক মূল্য দিয়ে এ সম্পর্কে বলেছেন “আমার নিকট চণ্ডীদাস এক ভিন্ন কভিন্ন 
নহে” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য) । পদাবলীর চত্ীদাস ও বড়ু চণ্তীপাসের মধ্যে সমন্থয় 
সাধন করে তিনি বলেছেন-_-“অপরিণত বয়সের চাঁপল্যে চত্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
স্কায অতি অঙ্ীল কাব্য রচনা! করেন, পরে শিল্পী স্বভাবের ক্রমবিবর্তনের কলে 
পরিণত বয়সে তিনি অপূর্ব প্রেমভাব সমৃদ্ধ পদসাহিত্য রচন|] করেন । বসম্তরঞ্জন 
রায় বিশ্বদল্পভ দ্দীনেশচন্ত্রের এই মতকেই সমর্থন করেন। 

হরপ্রসাদ শান্খী ও সতীশচন্দ্র রায় চণ্তীদাস সমস্যার সমাধানে তিনজন চণ্তী- 
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ফাসকে স্বীকার করেছেন। চৈতস্তপূর্ববর্তা ছজন চত্তীদাসের একজন শ্রীরুষ্ণকীর্তন 
রচয্মিতা বু চণ্তীদাস ও অন্যজন নবল্পসংখ্যক শ্রেষ্ঠ পদ রচয়িতা প্রথমশ্রেণীর কবি 
পদাবলীর চণ্তীফাস। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত নিকৃষ্ট পদ চৈতগ্পরবর্তাঁ যুগের 
দীন চতীদাস। তরেকুঞ্চ সুধোপাধ্যায় ও হনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতেও 
তিনজন চণ্ী'দাল বর্তমান ছিলেন; একজন প্রাক চৈতন্তযুগের বড়ু চণ্ডীদাস এবং 
অপর দুজন চৈতন্যপরবর্তাঁ যুগের ছ্বিজ ও দীন চত্তীপাঁস। বড়ু চণ্তীদাসের কিছু কিছু 
উৎকষ্ট পদ ভাষাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে উৎকুষ্ট চণ্তীদাসের পদাবলীতে 
পরিণত হয়েছে । দীন চণ্ডীদাস ও সহজিয়া চণ্ডীদাস এদের মতে একজনই । 
খগেন্দ্নাথ মিত্বের মতে চণ্তীদাল মোট দুজন। একজন প্রাক চৈতত্যযুগের 
উৎকৃষ্ট পদরচয়িতা দ্বিজ চত্ীদাস এবং অন্যজন চৈতন্যপরবর্তাীকালের নিকৃষ্ট 
প্রতিভাসম্পন্ন কবি দশন চণ্তীদাস। বড়ুর অস্তিত্ব তিনি অন্বীকার করেছেন। 
চগ্ডাগাস সমস্তার সমাধানে মণীজ্দ্রমোহন বন্ধুর মত এই ষে, বাংল সাহিত্যে 
চণ্তীপাস ছুজন। একজন চৈতন্তপূর্ববততী যুগের বড়ু চণ্ীদাস এবং অপরজন 
চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবি প্রচলিত পদাবলী ও পালাগানের রচয়িতা দীন 
চণ্তীদাস। চৈতন্যপৃববতী উৎকষ্ট প্রতিভাসম্পন্প কোন পদাবলীর চণ্ডীদাসের 
অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নি; তার মতে চৈতগ্থাভাবান্থপ্রাণিত দীন চণ্ডীদাসের 
কিছু কিছু উৎকৃষ্ট পদই চণ্ডীদ্দাসের নামে প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদ্াবলী। দীন 
চত্ীদাস উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় ধরণের পদদেরই শর্টা। বিমানবিহারী মজুমদারের 
মতে প্রাকচৈতন্ যুগের উৎকৃষ্ট পদ রচয়িতা পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদই চৈতন্থদেব 
আম্বাদ করতেন; চৈতন্তদেব্র ষমকালে বর্তমান ছিলেন শ্রীরুষ্ণকীর্তন রচয়িতা 
বডু চত্তীদাস। চৈতন্যপরব্তণ ছুজন চত্ীদ্দাসের মধ্যে একজন পালাগানের লেখক 
জীন চণ্ীদান, এবং অপরজন গোস্বামী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত দ্বিজ চণ্রীদাস। 
সহ্জিয় চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্র কোন কবিব্যক্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নি। তার 
মতে চৈতন্তপরবর্তাঁ যুগের বহু সহজিয়া বৈষ্বের পদ চণ্ডীদা নামটিকে আশ্রয় 
করে সম্মিলিত হয়েছে। ডক্টর শহীহুল্লাহু সাহেবের মতে তিন যুগে তিন চত্রীর্দাসের 
আবির্ভাব । প্রাকচৈতন্ত যুগের বড়ু চত্ীদাস, চৈতন্তসমসাময়িক ছিজ চত্ীদাঁস 
এবং চৈতন্পরবরতাঁ নিকৃষ্ট পদ রচয্িতা দীন চণ্ডীদাস। 'বাংল! সাহিত্যের 
ইতিবৃত্ত গ্রস্থে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে চত্তীদ্দাস চার জন। চৈতন্য 
পূর্ববর্তী বু চত্তীদ্াস, এবং পদাবলীর চণ্তীদাস ধার পদ চৈতন্তদেব আস্বাদ 


করতেন, এছাড়া ছিলেন সহজিয়া চত্ডীদাস ও দীন চত্তীদ্াস চৈতন্পরবতীকালের 
পদ্ও পালাগানের রচয়িতা! । ভঃ সুকুমার সেন ১৩৪৭ সালের বাধিক আন্দাবাজার 
পত্রিকায় “চণ্ীদাস সমস্তা" প্রবন্ধে সংশয় নিরসন করে বলেছেন__“শ্রীরুষ্ণকীর্তন- 
রচয়িত। বড়ু চত্ীদাস ছাড়া অন্ততঃ আর একজন চত্রীদাস ছিলেন-- তাহাকে দীন 
অথবা ছ্বিজ ষে নামে পরিচিত করা যাক না কেন যিনি কবিত্ব শক্তির অধিকারী 
না হইয়াও বিষুপুরাণ, শ্রীমদভাগবত, গরুড়পুরাণ, ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ, সিদ্ধপুরাণ ও 
বিবিধ গোস্বামী গ্রস্থ অবলম্বন করিয়া একটি সুবুহৎ কৃষ্ণলীলা কাব্য প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। কবি সনাতন, রূপ, জীব ও কৃষদ!স কবিরাজ প্রভৃতি বৈধব 
মহাস্তগণের রচনার সহিত সুপরিচিত ছিলেন।” স্থকুমার সেন এই ছুজন 
চণ্তীদাস ছাড়া অন্য কোন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি । চত্তীদাসের নামে 
প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদাবলীর কিয়দংশ বড়ু চণ্তীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের কয়েকটি 
উত্কৃষ্ট পদের পরিবতিত রূপ, কিয়দংশ আবার জ্ঞানদাস, বলরামদস, রামগোপাল 
দাস, যদুনন্দন দাস প্রভৃতি পদকর্তাদের উৎকৃষ্ট পদ,__যা চত্তীপাসের নামে 
প্রচলিত । সহুজিয়া চণ্তীদাসের কোন পৃথক অস্তিত্ব স্বকুমার সেন ম্বীকার 
করেন নি; চণ্রীদাসের রাগাত্সিক পদগুলি একাধিক সহজিয়া কবির সাধনসংকেত 
ঘটিত পদের রূপান্তর শ্রীুষ্ণকীর্তনের বর্তমান পুথি সম্পর্কে সুকুমার পেন 
বলেছেন “আমার স্থনিশ্চিত অভিমত এই যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আনুমানিক 
১৭৮০ শ্রী: দিকে লেখা হইয়াছিল ।” কিন্ধ মূল গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এর থেকে 
অনেক প্রাচীন। স্থকুমার সেনের মতে কৃষ্ণকীর্তন রচয়িত। বড়ু চণ্তীদাস ষোড়শ 
শতাবীর প্রথম তৃতীয়কের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। আর অর্বাচীন চণ্ীদাস 
সম্পর্কে তার মত এই যে “পর্দকর্ত। যে অন্ততঃ ১৬৬০ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে বর্তমান 
ছিলেন তা নিঃনংশয়ে বল! চলে ।” এর সঙ্গেই বাংল! দেশের ছোট বিদ্যাপতি 
কবিরগ্রনের মিলন হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। সম্প্রত প্রাচীন কবিদের 
পরিচয় ও সময়" গ্রন্থে ডঃ হৃখময় মুখোপাধ্যায় বহু চণ্তীদাসের ভিতর থেকে বড়ু? 
ও “দ্িজ'কে গ্রহণ করে “গণ্য-নগণ্য' দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন । বর্তমান শতকে 
চত্ডীদাসের কাব্যালোচনার চেয়ে গবেষকদের চণ্ডীদাস সমস্তার আলোচনাই বেশী। 
কিন্তু এত গবেষণা সবেও চতীপাস সম্পর্কে কোন সংশয়হীন নিশ্চিত সমাধান 
এখনও সম্ভব হয় নি। 


এ 


গোব্বিজ্দ্চাতন ম্স্ত্যা 

আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যের গবেষণায় বিদ্যাপতিকে নিয়ে উনবিংশ শতকে ও 
চগ্তাদাসকে নিয়ে বিংশ শতকে যত সমস্তা ও বিতক দেখা দিয়েছে অন্য কোন 
বৈষ্ণব পদ্ঘকর্তাকে শিয়ে এত বিচার ও আলোচনা হয় নি। তবে বর্তমান শতকে 
একটি ভিত্বিহীন সমস্যা দেখ! দিয়েছিল গোবিন্দদাস কবিরাজকে কেন্দ্র করে। 
উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ৮৮৬৯ খর: হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত 
গ্রশ্থে গোবিন্দগাসের প্রথম নামোল্লেখ মাত্র আছে; এর পর ১৮৭১ শ্রী: বঙ্গতাষার 
ইতিহাস গ্রস্থে মহেক্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দদাসের বিস্তৃত পরিচয় দান প্রসঙ্গে 
বলেছেন--"গোবিনাদাপ কবিরাজ বুধুরী গ্রামনিবাসী রাষচন্ত্র কবিরাজের ভ্রাত! 
ও শ্রীনিবাস আচাধের শিষ্ ছিলেন।, ৮৭৮ খ্রীঃ রচিত.রাজনারায়ণ বসুর বাংল! 
ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় ও ১৮৮০ খ্রীঃ রমেশচন্দ্রের [159 [10018 0৮8৩ 
০ 31089] গ্রস্থেও গোবিন্দদ!সের উল্লেখ আছে। গত শতকের বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় গোবিন্পাস সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে । ১২৮১. সালের জ্ঞানাঙ্কুর ও 
প্রতিবিষ্ব পত্রিকায় এবং ১২৮২ সালের বান্ধব পত্রিকায়, গোবিন্দদাসের 
জীবনী, কালনির্ণয় সম্পক্ষিত গবেষণা আছে। ১২৯৯ সালে নব/ভারত পত্রিকায় 
ক্ষীরোদচন্ত্র রায়চৌধুরীও অনুরূপ গবেষণা! করেছেন। ১৩০০ সালে নব্যভারত 
পত্রিকায় হারাধন দত্ব “বঙ্গের বৈষ্ণব কবি প্রবন্ধমালায়, ও ১৩১১ সালে প্রদীপ 
পত্রিকায় শৌরেন্ত্রমোহন গুপ্ত শ্রীধপ্ডের প্রাচীন কবি" প্রবন্ধমালায় গোবিন্দদ!সের 
পরিচয় শিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করেন। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনায় 
গোবিন্দপাস সম্পর্কে কোন সমস্যা দেখা দেয় নি। কিন্ত ১৩১১ সালে নগেন্দ্রনাথ 
গুপ্ত গোবিন্দদাসের বাঙ্গালী পরিচয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বিষ্তাপতির মতো 
গোবিনাঙ্গাসকে মৈথিলী প্রমাণ করতে চেষ্ট! করেন। মিধিলায় গোবিন্দদাস বা! 
নামক মৈথিলী কবির কয়েকটি পদই তার এই সিদ্ধান্তের কারণ। .৩১১ সালের 
ভারতী পত্রিকার পৌধসংখ্যায় দীনেশচন্্র সেন নগেন্্নাথ গুণের এই অপচেষ্টার 
প্রতিবাদ করে গোবিনদত্বাস কবিরাজকে বাঙ্গালী কবি বলেই প্রতিপর করেন । 


৬২ 


কিছুকাল নিবৃত্ত থাকার পর নগেন্্নাখ গুপ্ত আবার গোবিন্দ্দাস কষিরাজকে 
যিথিলার কবির্নপে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন । এ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি 
মোট পীচটি প্রবন্ধ লেখেন । ১৩৩১ সালের কাতিক মাসের মাসিক বন্থমতীতে, 
১৩৩৫ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্তিকায়, ১৯৩০ ধীঃ 10061) 16%15৬ তে 
একটি করে মোট তিনটি এবং ১৩৩৬ সালে প্রবাসী পত্রিকায় দুইটি-_-এই মোট 
পাচটি প্রবন্ধ রচনা করে গোবিন্দদ্দাস কবিরাজের বাঙ্গালীত্ব সম্পর্কে সংশয় স্যাষ্টর 
চেষ্টা করেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্চের এই অপচেষ্টার প্রতিবাদে সতীশচন্ছ্র রায় বীরভূম 
বঙ্গীর সাহিত্য সম্মেলনে ( ১৩৩২ ) মহাকবি গোবিন্দদাস কি মৈথিল ? নামক 
প্রবন্ধ প$ করেন, এবং ১৩৩৩ সালের ভারতী পত্রিকায় গোবিন্দদাস কবিরাজকে 
বাঙ্গালী বৈষধব কবিরূপে প্রতিপাদন প্রচেষ্টায় সতীশচন্দ্র রায়ের দীর্ঘ গবেষণ' প্রবন্ধ 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর পর ১৩৩৬ সালের সাছিত্য পরিষদ 
পত্জিকায় সুকুমার সেন 'গোবিন্দদাস কবিরাজ' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের 
বা্জালীত্ব সম্পর্কে নগেন্্রনাথ গুপ্তের এই অমূলক সংশয় ভিত্তিহীন প্রমাণ করে 
প্রচুর তথ্য ও দৃঢ় যুক্তি সহকারে গোবিন্দদাস কবিরাজকে শ্রীথণ্ডের বাঙ্গালী 
কবিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করেন। এটা কেবল প্রতিবাদ প্রবন্ধ নয়, এই দীর্ঘ গবেষণ! 
প্রবন্ধটি গোবিন্দদ্াসের বিস্তারিত জীবন ও কাব্যপরিচয় হিসেবেও বিশেষ 
মূল্যবান। গোবিন্দদাস সম্পর্কে সর্বাধুনিক পূর্ণাঙ্গ গবেষণ। হয়েছে বিমানবিহারী 
মজুমদারের ব্চিত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ' গ্রস্থের ভূমিকায় 


(তব) বন্যা স্স্্যা 


সমস্াপ্রধান পূর্বালোচিত তিনজন বৈষ্ণব কবি ছাড়াও অন্যান্ত বহু খ্যাত 
অখ্যাত বৈষ্ণব কবিদের নিয়ে আধুনিক কালে অনেক গবেষণা হয়েছে । বৈষ্ণব 
কবিদের গোষ্ঠি পরিচয় থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তিপরিচয়ে উদঘাটিত করে তোলাই 
এই সমস্ত গবেষণার আধুনিক উদ্দেশ্য । গবেষণাগুলি যে সবক্ষেত্তরে নিভূর্ল তা 
নয়, কিন্তু এই অন্সন্ধানের চে প্রশংসনীয় । উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে 
ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত রুষ্দাস কবিরাজের কবিজীবনী রচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে হয়ে ওঠে নি। বৈষ্ণব কবিকে নিয়ে গবেষণার এই 
আধুনিক ওৎস্থক্য উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশ শতকে বিপুল সার্থকতা 
নিয়ে দেখ! [দল । এর ফলে বছ অখ্যাত কবিও নিজের স্পষ্ট ব্যক্তিপরিচয় 
নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন । 

৮৫২ খ্রীঃ রঙ্গলাল জাতীয় সাহিত্যের প্রাচীন এতিহা গৌরব কীর্তন করে 
'বাংল! কবিতা বিষয়ক প্রবদ্ধ' নামে যে গবেষণ! গ্রন্থ বীটন সোসাইটিতে পাঠ 
করেন, সেখানে গীতগোবিন্দ ও চৈতন্যচরি'তামূতের নাম থাকলেও গ্রন্থরচয়িতাদের 
সম্পকে কোন আলোচন। বা উল্লেখ নেই। ১৮৫৩ খ্রীঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
'সংগৃতে ভাষা ও সাহিত্যশান্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে গীতগোবিন্দের আলোচনা 
প্রসঙ্গে বৈফণবকাব্যের আদি কবিকুলগুরু জয়দেবের জীবন সম্পর্কে কিংবদস্তিনিতর 
আলোচনা করেছেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ বিবিধাথ সংগ্রহে “বঙ্গভাষার উতৎপপ্তি শীর্ষক 
গবেষণ। প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিদ্াপতি ও চত্ীদাসের সঙ্গে ভাষাগত তুলনা 
প্রসঙ্গে কৃষ্তদাস কবিরাজের নামোল্লেখ মান্্ করেছেন। ১৮৬৯ গ্রীঃ রচিত 
হরিমোহুন ষুখোপাধ্যায়ের কবিচরিত গ্রন্থে চণ্তীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিনাদষাস, 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি কবিদের সঙ্গে রায়শেখরের উল্লেখ আছে। 
১৮৭১ খ্রীঃ বুচিত মহেন্্রনণাথ চট্টোপাধ্যায়ের বজভাষার ইতিহাস গ্রন্থে 
পূর্বোক্ত বৈষ্ণব কবিসমূহ ছাড়াও বৃন্দাবন দাস, নরহরি দাস, বৈবদাস প্রমুখ 
অতিরিক্ত কয়েকজন বৈষ্ণব কবিদের জীবনী ও রচন! সম্পকে সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
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আছে। ১৮৭৮হী: রাজনারায়ণ বন বাংলাভাষা! ও সাহিত্য বিষয়ক বড়্ৃতায় 
বিগ্ভাপতি ও চণ্ডীফদাসের আলোচন প্রসঙ্গে রাঁয়শেখর, নরহুরি দাস, বৈষাব দাস, 
বছুনন্দন, জ্ঞানদাঁল, গোবিন্দাস প্রমুখ বৈাব কবিদের নাম ও পরিচয় উল্লেখ 
করেছেন। এ ছাড়া গহশতকের সাহিত্যের ইতিহাসশুলিতে থা! রামগতি 
ন্তায়রত্বের বাংলাভাষা! ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭৩) রদেশচন্দ্রের 0৩ 
[11618101601 967891' ( ১৮৮৯ ) ও দীনেশচম্্র সেনের 'বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 
(১৮৯৬ ) প্রভৃতি গবেষণা গ্রস্থগুলিতে উদ্লিধিত বৈষব কবিদের সম্পর্কে তথাপূর্ণ 
আলোচনা! আছে। 

গত শতকের সাময়িক পত্র পত্রিকাগডলিতে খ্যাত অধ্যাত বৈষ্ণব কবিদের 
সম্পর্কে গবেষণা! কর! হয়েছে । ১২৮৯ সালের বঙ্গদর্শন পক্জিকায় রামদাস সেনের 
“গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ষবুন্দের গরন্থাবলীর বিবরণ” প্রবন্ধটি ষড়গোস্বামীর জীবন 
পরিচয় ও রচনাপরিচয় বিষয়ক গবেষণা । একই সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 
রাজকৃষ সুধোপাধ্যায় “জ্ঞানদাস” ও “বলরাম দাস নামে যে ছুটি প্রবন্ধ রচনা 
করেন, তাতে বৈষ্ণব কবি দুজনের ব্যক্তিপরিচয় সম্পকিত গবেষণা অপেক্ষা 
কাব্য পরিচয়মূলক সমালোচনাই প্রধান । ১২৮১ সালের জ্ঞানাস্কুর পত্রিকায় 
'রায়বসন্ত' শীর্ষক প্রবন্ধটি বসস্ত রায় রচিত ১০টি কবিতার বিজ্ঞাপন । ইতিপূর্বে 
রায়বসস্ত ও বিদ্যাপতি একই ব্যক্তি বলে যে মত প্রচারিত ছিল এই গ্রবন্ধটিতে 
সেই মত খগুন করে রায়বসস্ত ও বিদ্যাপতিকে পৃথক কবি বলে প্রমাণ কর! 
হয়েছে। পরবতাঁকালে ১২৮৭ সালের ভারতী পত্রিকায় কৈলাসচন্দ্র সিংহের 
“চণীদাস, বসস্ত রায় ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে এবং ১৩১৬ আলোচন! পত্রিকায় 
লালগোপাল মিত্রের “বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে বসন্ত রায় ও বিদ্যাপতির ভিন্নবক্ষিত্ব 
সম্পকিত অনুরূপ গবেষণ! লক্ষ্য করা যায়। 

১২৮৯ সালের বান্ধব পত্রিকায় কৈলাসচন্দ্র ঘোষের“বলীয় বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায়" 
নামক ধারাধাহিক প্রবন্ধটির প্রথমাঁংশ বিষ্যাপতি, চত্তীদাস প্রমুখ প্রাকচৈতন্ 
যুগের বৈষ্ণব কবি এবং রূপগোত্বামী, সনাতন গোস্বামী ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি 
চৈততন্যপমসাময়িক ভক্ত এবং গোবিন্দদাস, রায়শেখর, রায়বসন্ত প্রমূখ 
চৈতন্টোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবিপ্রধানদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা! । এছাড়া 
প্রবন্ধটিতে বাসুদেব ঘোষ, প্রসাদ দাস. জ্ঞান্দাস, সুখময় দাস, কিন্ছর দাস, 
রামচঙ্জ দাস, রামানন্দ, যছুনাথ দাস, ছুর্ভ দাস, রাধাবল্পভ দাস, মুরারি গুপ্ত, 
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চম্পতিনাথ, গোপালদাল, বংশীগাস, লোচনদান, নয়নানন্দ দাস, বাসুদেষ 
দাস, প্রেষদাস, বলরাম দাস, ঘছুনন্দন দাস, নরোত্বম দাস, রসরাজ ধান, পীতাস্বর 
লাস, বৃন্দাবন দাস, নরহরি ফাস, গৌরী দাঁস প্রমুখ কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
আছে। প্রবন্ধটির ভ্বিতীয়াংশে বিখ্যাত বৈষব গ্রস্থাদি সম্পর্কে অন্পবিস্তার 
আলোচনা আছে। 

১২৯৯ সাপের 'সাহিত্য' পত্রিকায় ক্সীরোদ রায়চৌধুরী “ঘনশ্যাম দাস ও 
“মুসলমান বৈষব কবি, প্রবন্ধে গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্থাম ও ষুসলমান 
বৈষ্ণব কবিদের জীবনী ও রচনার পরিচয় দিয়েছেন । 

১৩০* সালের নব্যভারত পত্রিকায় হারাধন দত্ত “বঙ্গের বৈষ্ণব কবি' শীর্ষক 
ধারাবাছিক গবেষণা প্রবন্ধে জ্ঞানদাস, লোচন দাস ও গোবিনদাসের 
জীবনেতিহাস সম্পর্কে আলোচন! করেছেন। ১৩০৩ সালে একই পত্রিকায় 
অচ্যতনারায়ণ রায়চৌধুরী বলরাম দাসের জীবনী আলোচন! প্রসঙ্গে বৈধৰ 
সাহিত্যের ইতিহাসে বহু বলরামের ব্যক্তিত্বকে আবিষ্কার করেন। 

প্রদীপ পত্রিকায় ১৩৮ সালে যনোরঞ্জন গুহ রচিত রায় রাযানন্গ প্রবন্ধ 
রামানন্দ রায় সম্পকিত তথ্যপূর্ণ গবেষণা । ১৩১১-১২ সালের প্রদীপ পত্রিকায় 
শৌরেনদ্রমোহন গুপ্ত 'আথণ্ডের প্রাচীন কবি" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধমালায় 
নরহরি সরকার, লোচন দাস, গোবিন্র্গাস, রায়শেখর» রামচন্রর কবিরাজ, 
কবিরঞ্জন, গোপাল দাস, আত্মারাম নুসিংহানন্দ প্রমুখ শ্রখণ্ডের ভক্ত সম্প্রদায়তুক্ত 
বৈষ্ণব কবিদের জীবন ও রচনা সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণ' প্রকাশ করেছেন। 

আধুনিক কালের বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষণার শ্রেষ্ঠ পত্রিকাক্ষেত্র হল সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকা । খ্যাত অধ্যাত, মুখ্য গৌণ অসংখ্য বৈষৰ কবিদের সম্পর্কে 
এই পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধরে বহু গবেষণা হয়েছে। 

১৩০৪ সালে অচ্যুত্চরণ চৌধুরীর '“নরোত্ম ঠাকুর» ১৩০৫ সালে কালিদাস 
নাথের “বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ', একই সালে অচ্যুতচরণ চৌধুরীর 'ন্ত্রীকৰি মাধবী”, 
১৩০৬ সালে আনন্দনাথ রায়ের ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর" 
১৩১৬ সালে সতীশচন্ত্র রায়ের প্রাচীন পদাবলী ও পর্ব কতগণ' ১৩২২ সালে 
ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্তের 'বৈষবদাস ও উদ্ধবদাস”, এবং সতীশচন্্র রায়ের 
'জানদাসের পদাধলী' গ্রভৃতি প্রবন্ধগুলি এর নিদর্শন। চওীদাস, গোবিন্দদাস 
সম্পকিত সমন্তালোচনামুলক গবেবণার ক্ষেত্রে সাছিত্যপরিষদ পত্রিকার গুরুত্থ 
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আগেই দেখানো হয়েছে। প্রবাসী, বস্থমতী, ইত্যাদি বর্তমান শতকের পত্রিকার 
গুরুত্বও এই প্রসঙ্গে একই সঙ্গে স্বীকৃতির যোগ্য । 

গত শতকে এবং বর্তমান শতকের পত্র পত্রিকাগুলিতে বৈফব কবি সম্পকিত 
যে সমস্ত গবেষণাপ্রচেষ্টা বিপুল আকারে দেখ! দিয়েছে তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ লক্ষ 
করা গেল গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় জগবন্ধু তুপ্রের বৈষ্ণব কবি পরিচয়মূলক 
বিদ্বত আলোচনায় এবং সতীশচন্দ্রের সম্পাদিত পদকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডে 
বৈষ্ণব কবি সম্পকিত বিস্তারিত গবেষণায়। আধুনিক বৈষব সাহিত্য 
গবেষণার পূর্ণাঙ্গ পরিণতিরূপে উক্ত গ্রস্থ্থয় স্মরণীয়। এরই সাম্প্রতিক পরিণাম 
ডঃ স্থকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং ভঃ অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্তের বৈষ্ণব কবিপ্রস্গুলিতে লক্ষণীয় । 
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হনহ্যাজ্লোছেন্নাল্ শাক 


আধুশিক কালে বৈষ্ণব কবিজীবন জঅম্পর্কে যেমন প্রচুর গবেষণা ও 
ব্যাপক অনুসন্ধান হয়েছে তেমনি কবিকে জানার সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব আম্বাদনের 
বিপুল প্রয়ামের ফলে গত শতকে ও বর্তমান শতকে বৈষধুব কবি ও কাব্য সম্পর্কে 
সমালোচনার একটি ধারাও রচিত হয়েছে। বস্তুত আধুনিক সমালোচন! 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্য রচয়িতাদের পাশে বৈষ্ণব পদকারদেরও একটি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান' আছে । আধুনিক গবেষণার ত্বারা বৈষ্ণব কবিদের যেমন মহাজন 
সাধকের ভূমিকা থেকে সরিয়ে এনে যথার্থ এতিহাসিক ব্যক্তিত্বের আসনে 
প্রতিচিত কর! হয়েছে, কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও তেমনি বৈষ্ণবপদাবলীকে 
মধ্যযুগের ধর্মীয় বাতাবরণ ও আলঙ্কারক নিয়মবন্ধন থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ 
লৌকিক সাহিত্যের মানদণ্ডে পরীক্ষা কর! হয়েছে । এইকারণে দেখ যায় 
চৈতন্তোত্তর কবিদের তুলনায় 'প্রাকচৈতন্তযুগের কবিরা আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্য 
সমালোচনার ক্ষেত্রে বেশী সমাদৃত ও বহুলালোচিত হয়েছেন। যে সাহিত্য 
সৌন্দধের নিরিখে কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ সংস্কৃত রসসাহি-ত্যর রচয়িতাগণ 
এ যুগের বহু আলোচিত কবি এবং যে মানবীয় রসের বিচারে মৃচ্ছকটিক, 
রত্বুবলী, মেঘদু, কাদশ্বরী আধুনিক কালে বিপুল সমাদরে অভ্যথিত, ঠিক সেই 
কারণেই জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চশ্তীদাসের কবিতা 'এ যুগে প্রচুর পরিমাণে 
আলোচিত হয়েছে । এ যুগের সমালোচকেরা বৈকুষ্ঠের বৈষ্ণবীয় আদর্শকে বাদ 
দিয়ে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চশ্ীদ্দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, তা পদরত্বাবলীর ভূমিকায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের মস্তব্য 
থেকেহ উপলব্ধি কর! যায়। সেখানে তিনি বলেছেন__“চৈতন্যদেব জন্মিবার 
বহু পূর্ব হইতে বৈষ্বধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু অপূর্ণভাবে। কেন না 
তখন মে ধর্ম কেবল রাধাকষ্চের যৌন সন্বন্ধের উপর সংস্থাপিত। জয়ছেব 
তাহাই গীত করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতি ও চশ্তীদাস সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া 
অমর হইয়া গিয়াছেন। যেসকল মহাঙ্গন শান্ত, দান্ত, সধ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
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এই পাচভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন, তাহারা গৌরাঙ্গের সমসামহিক ও 
ও পরবর্তী, জয়দ্দেবাদির অনেক পরে। চৈতন্ত যে সকল মহাজনগ্রস্থ আলোচন। 
করিতেন, তন্মধ্যে ভাহাদের স্থান ছিল না । 

এমন বলিতেছি না! যে, চৈতন্থের পূর্বেকার বৈষ্ণব ধর্ম কেবল মধুর রসসর্বন্থ,-- 
শান্ত দাশ্ত সখ্য বাৎসল্যা্দির তখন নামগন্ধ ছিল না। আমার তর্ক এই ষে, 
মধুর রসের তখন এত বাড়াবাড়ি যে অন্ত রসের ভাঁবন! ভাবিবার সময় ছিল না । 
অন্ত রসের যে প্রয়োজন তাহাও তত অনুভূত হয় নাই। আমরা বলিয়াছি, 
গৌরাঙ্গের পূর্ববর্তী কবিগণ কেবল মধুর রসের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতেন, এবং তাহাই 
তাহারা গীত করিয়াছেন । বাস্তবিক তীহারা অন্তরসের বড় আলোচনা করেন 
নাই ।, 

আধুনিক কালের সমালোচকেরা রাধাকৃষকে এশ্ববিক তত্নৃতি অপেক্ষা 
বিশুদ্ধ মানব মানবী রূপেই দেখতে চেয়েছেন । ১২৮৪ সালে অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীঃ 
প্রকাশিত ভারতী পত্রিকায় “বঙ্গসাহিত' নামক সমালোচনায় সমালোচক বৈষ্ণব 
কবিতাকে মধুর এবং শিল্পগুণাঁন্থত স্বীকার করেও এর স্বর্গায় আধ্যাত্মিক 
তাৎপর্যকে অস্বীকার করে বলেছেন-_কষ্ণপ্রেমের ব্যাপারটি যে স্বর্গীয় বর্ণে রঞ্জিত 
হইতে পারে না, তাহা! আমরা বলিতে প্রস্থত নহ। বিছ্ভাপতি বা চণ্তীদাস 
তাহ! করেন নাই বা করিতে পারেন নাই । তিনি বৈষ্ণব পদাবলীতে দেবস্ধ 
ব। আধ্যাত্সিকত1 দেখতে পান নি, বরং বিছ্যাপতি চণ্রীদাসের কবিতায় লৌকিক 
নায়ক নায়িকার ভাব লক্ষ্য করে বলেছেন--“শ্রকৃ্জের প্রণয় ইন্দ্রিয়গত, 
অস্থিচর্গত, এবং পৃথিবী হইতেও পাখিব। শুধুমাত্র রূপলাবণ্যই যে 
প্রণয়ের প্রবর্তক, অশেষ প্রকার লীলাই যে প্রণয়ের জীবন, বসস্ত ও বর্ষাকাল যে 
প্রণয়ের উৎকর্ষ, যৌবনই যে প্রণয়ের সন্মান, দ্রারুণ বিচ্ছেদের সময়েও “নিতি 
নিতি মদন বঙ্কারই যে প্রণয়ের দারুণ বিচ্ছেদ যাতনা, সে প্রণয়ের গরিমা 
কীর্তন করিতেও লজ্জা! বোধ হয়।” 

১৩০২ সালে অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীঃ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত উমেশচন্ত্র 
বটব্যালের “্চণ্তীদাঁসের কবিত্বান্থাদন' নামক আলোচনায় চণ্তীদাসের রাগাত্মিক 
কবিতাগুলির আলোচন! প্রসঙ্গে র্জকিনী প্রেমের অসামাজিকতার দিকে 
ইঞ্জিত করে উনবিংশ শতকের নীতিবাদ প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া 
চণ্তীপাসের বিখ্যাত রাধার বিষয়ক পদগুলিকে বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোনরূপ মিষ্টিক 
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ব! আধ্যাত্মিক ব্যাধ্যার পরিবর্তে বিশ্ুষ্ক লৌকিক ও মানবিক প্রেষলীলা বলে 
ব্যাখ্যা! করে সমালোচক যে সিষ্কান্তে উপনীত হয়েছেন ত! বৈষ্ণব কবিত! সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের আধুনিক প্রশ্নের (সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি / কোথা 
হতে পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি ? ) যথাযথ উত্তর : 

“কষ রাধাকে নায়ক নায়িক! করিয়া! চত্তীদাম যে সকল উৎকৃষ্ট পদ রচনা 
করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তিনিই তাহার নায়ক এবং তাহার হৃদয়েশ্বরী রামীই 
তাহার নায়িক! সন্দেহ নাই |” 

আধুনিক কালে বৈষব পাবলীর আবেদন সম্পূর্ণ মানবিক । এ যুগের বৈষ্ঞব 
সাহিত্য সমালোচনাও তাই সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখ! দিয়েছে। 
বৈষ্ব পদাবলীকে বিশ্ুঞ্ধ লৌকিক আদর্শে বিচারের বিরুদ্ধে একসময় মৃছু আপতি 
তুলেছিপেন ভারতী পত্রিকার সম্পা্দিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। তার উত্ত. 
বলেঙ্্নাথ যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন সেটা বৈষ্ণব পদ্দাবলী সাহিত্য সম্পর্কে 
সমালোচকদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ । 

“বৈষব কবি রাধাকৃষ্ণের সম্পূর্ণ মানবরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদে- 
প্রতি অঙ্জের যৌবনসম্ন্ধ সৌন্দর্য ফুটিয়া! উঠিয়াছে। এরূপ বর্ণনা কোথাং 
আধ্যাত্মিক নহে কেবল দেহুজ ভাবভঙী এবং গঠনের পরিপাট্য লইয়া । টানির 
বুনিয়া ইহার মধ্য হইতে যে আধ্যাত্মিক রূপক বাহির কর! যায় না এমন নছে 
কিন্ত কাব্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া সহজে বোধ করি কেহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া! দিতে 
পারেন না।' ( কৈফিয়ুৎ ) উনবিংশ শতকে আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনা 
এটাই প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ বলে মনে হয়। 

(২) খিতীয়ত £ আধুনিক যুগের বৈষ্ণব পদসংকলনগুলি যেমন পালামূ 
সংকলন নয়, কবিসৃখ্য সংকলন, তেমনি এযুগের বৈষ্ণবকাব্যের সমালোচনা 
কেবল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পর্দের ভালোমন? বিচার নয়, সমগ্রভাবে কবির বিচার 
কোন একজন কবিকে নির্বাচন করে তার সমস্ত পদগলির মধ্য দিয়ে একটি কা 
চরিত্রকে নির্দেশ করা যেমন আধুনিক কবিমুখ্য পদাবলী সংকলনের উদ্দ 
আধুনিক সমালোচনাও তেমনি কোন এক নির্বাচিত বৈষ্ণব কবির পদগুলির ম 
থেকে তার কবি স্বরূপকে আবিষ্কার করার সামগ্রিক উদ্দেশ্ সাধনে নিয়োজিও 
আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যের গবেধণা যেমন বৈষ্ণব কবিকে গোষ্টিপরিচয় খে. 
ব্যক্তি পরিচয়ের দিকে স্পষ্ট করে এনেছে, বৈষ্ণব কাব্যের আধুনিক সমালোচ 


তেমনি পদ সৌন্দর্ষের আম্মাদে ময় থেকেও কবিব্যক্তির শ্বাতন্ত্য সন্ধানে সচেতন । 
এধুগের অধিকাংশ বৈষ্ণব পদ সমালোচনা তাই এক একজন স্বতন্ত্র কবিকে নিয়ে 
বলে, কবিনামেই প্রবন্ধগুলি পরিচিত । 


(৩) তৃতীয়ত £ আধুনিক সমালোচনার একটি বিশেষ রীতি হল তুলনা 
পদ্ধতির ব্যবহার । সাদৃশ্য ও বৈষম্য দেখানোর জন্ত তূলশার গ্রয়োজন। কোন 
একজন কবির ব্যক্কিত্ব অনেক বেশী ম্পষ্ট হয়ে ওঠে, অন্ত একজন কবির সঙ্গে 
তাকে তুলনা করে দেখলে | এই কারণেই আধুশিক সমালোচন! পদ্ধতিতে 
তুলনামূলক বিচারের প্রয়োগ এত ব্যাপক। বাংলা সাহিন্ের সমালোচনায় 
বঙ্ষিম এর সার্থক পরিচালক | বৈষ্ণব কবি সম্পর্কে এই বিশেষ সমালোর্টনা পদ্ধতি 
যত ব্যাপক ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, অন্ত আর কোথাও তা লক্ষ্য করাধযায় না। 
বৈষ্ণব কবিদের একক ব্ত্তি ত্ব নিয়েও প্রচুর আলোচন! হয়েছে, তবে প্রাক চৈতন্থ 
যুগের জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের আলোচনাগুলি প্রায়ই তুলনার দ্বারা 


স্প্টাকৃত | 
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(স্চ) দ্জজ্রছে ল ম্পর্কে নববসুজ্যাস্ন্ন 
(বিদ্ভাসাগর-_বুদ্ধদেব বস্তু ) 

বাংলাদেশের বৈষ্ণব পদাবলীর আদি কবিকুলপ্রু জয়দেব ধর্মীয় কবিরূসে 
মধ্যযুগের ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে আরম্ত করে গোবিন্দধাসের কব্প্রণাম পদে 
সমভাবেই শ্রদ্দ। অর্জন করে এসেছেন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের ইউরোপীয় 
সমালোচক ও অন্থবাদকগণও জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের লৌকিক বর্ণনায় 
মু্ধহলেও অনেকেই শেষপর্যন্ত এ কাব্যকে অধ্যাত্মতত্বের রূপক বলে অভিহিত 
করেছেন । উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে একটু দৃষ্টি পরিবর্তন লক্ষ্য করা 
ষায়। আধুনিক বাঙ্গালী "মালোচকগণও জয়দেবের কাব্যের প্রশংসা করেছেন, 
কিন্তু জয়দেবের কাব্য যে বৈষ্ণব তত্বের রসভাব্যু, এরকম কোন অলীক কল্পনার 
বশবর্তী হয়ে নয়, বিশুষ্ক লৌখিক সাহিত্যের বিচারে গীতগোবিন্দের কতটুকু 
প্রশংসা প্রাপ্য ঠিক ততটুকু তারা করেছেন। এযুগের গীতগোবিন্দের সমালোচনা 
আগের মতো হরিস্মরণে সরস নয়, বিলাস কলার কৌতুহলে কৌতুহলী । 

১৮৫৩ শ্রী; প্রকাশিত “সংস্কৃত তাষা ও সাহিত্য শাস্্রবিষয়ক প্রন্তাব' গ্রস্থে 
ঈশ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগর জয়দেবের প্রশংসা করে বলেছেন £ 

“গীতগোবিন্দ জয়দেব প্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর. কোমল 
ও মনোহর, সংস্কত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি মল্পই দেখিতে পাওয়া যায় । 
বন্ততঃ এরূপ ললিত পদবিস্তাস, শ্রবণমনোহর অন্প্রাসচ্ছটা, ও প্রসাদগুণ 
কুত্রাপি লক্ষিত হয় নাঁ। তাহার রচনা! যেরূপ চষৎকারিনী, বর্ণনাও তদ্রপ 
মনোহারিণী। জয়দেব রচনা বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, 
যদি তাহার কবিত্ব শক্তি তদনুযায়ী হইত, তাহা হইলে তাহার গীতগোবিন্দ এক 
অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব কালিদাস ভবভূতি হইতে 
অনেক নান বটেন, কিন্তু তাহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্ত নয়। বোধ হয় 
বাংলাদেশে যত সংস্কত মহাকবি হইয়াছেন, তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট ।” 


উ 


বি্ভাসাগরের এই আলোচনার মধ্যেই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অভিনব 
দুষ্টিভঙী প্রথম ধর! পড়ল। তিনি জয়দেবের কাব্য সমালোচনায় কোন ভক্তিবাদী 
ভাবোচ্ছাসের দ্বার! প্রভাবিত হলেন না, বৈষব সাহিত্যকে ধর্মীয় বাতাঁবরণ থেকে 
সরিয়ে এনে বিশুদ্ধ শিল্পের আদর্শে বিচার করলেন। আধুনিক সমালোচকদের 
অভিনব দৃষ্টি জঙ্গী এই যে, এ যুগে যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যকে বৈকুষ্ঠের গান হিসাবে 
না দেখে লৌকিক প্রেমসাহিত্যরূপে দেখার প্রয়াস দেখা গেল, তেমনি জয়দেব, 
বিদ্াপতি, চত্তীদাসকে বৈষ্ণব সাধনার অস্পষ্ট কৃহেলিকার মধ্যে না রখে 
এঁতিহাসিক গবেষণার পটভূমিতে এনে ধর্মসংস্কারবজিত বিশুদ্ধ কবিদ্বের 
বিচারে নবমূল্যদ্দান করা হল । এর ফলে দেখ! দিল মধ্যযুগ ও আধুনিক ঘুগের 
বেষ্ব সাহিত্য বিচারের বিপুল পার্থক্য । 

শ্রীচৈতন্তদেব জয়দেবের কাব্যে তৃপ্ত হতেন, এই তথ্যটুকুতে তৃপ্ত হয়ে সারা 
মধ্যযুগ জয়দেবের কাব্য বিচারকে স্পর্থ। বলে মনে করেছে৷ জয়দেবকে আধ্যাত্মিক 
কবি ও জয়দেবের কাব্যকে আধ্যাত্মিক কাব্য বলে অন্ধভাবে পৃজ1! করে এসেছে। 
কিন্তু আধুনিক সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ কাব্যবিচারের আহ্বান শোনা গেল 
বিদ্যাসাগরের কণে। আপাত প্রশংসা! সন্বেও জয়দেব সম্পর্কে বিদ্যাসাগর হা 
বলেছেন তাই হুল জয়দেব সম্পর্কে এ যুগের আধুনিক মত। ধর্মীয় সংস্কারের 
চশমা খুলে কাব্যরসিকের খধোলাচোখে জয়দেবকে এই প্রথম দেখা হল। তাতে 
দেখ! গেল যে, প্রতিভার ক্ষেত্রে জয়দেব কালিদাস, ভবভূতির চেয়ে অনেক নীচে, 
আর তার রচনারীতি যতটা প্রশংসনীয়, কবিত্বশক্তি তদনুযায়ী নয়। উনবিংশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে এই প্রথম জয়দেবের আংশিকতা! ধরা পড়ল ;- জয়দেব 
যতটা কানকে ভোলায়, মনকে ততটা নাড়া দিতে পারে না। বিদ্যাসাগরের এ 
মস্তব্যই বহ্ধিম ও রবীন্দ্রনাথের জয়দেব সম্পকিত আলোচনার মধ্য দিয়ে বলেন্দ্রনাথ 
ও প্রমথ চৌধুরীর তীব্র সমালোচনায় পরিণত । 

সুতরাং সংক্ষেপে বিদ্যাসাগরের পৃর্বোদ্ধত মন্তব্যই জয়দেব সম্পর্কে আধুনিক 
যুগের প্রতিনিধিত্বস্থচক সমালোচনা । এক্ষেত্রে বীতিবাদী কবি জয়দেবের শ্রবণ 
স্থভগ রচনারীতির যেমন প্রশংসা কর! হয়েছে, তেমনি তার কবিত্ব শক্তির ন্যুনত! 
সম্পর্কেও যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত আছে। পরবর্তীকালে জয়দেবের সঙ্গে বিদ্যাপতির 
তুলন! প্রসঙ্গে বন্ধিমচন্দ্র জয়দেবের মুরজবীণালঙ্গিনী স্ত্রীবঞ্ঠনীতের সৌন্দর্যকে 
প্রশংস। করলেও তাকে বহিরিক্্ির় বলেই নিন্দা! করেছেন। বিষ্যাসাগর 


৪৯ 


(স্ব) ছকেকুদেল সম্পর্রে অজলম্মল্যাহন্ন 
(বিভাসাগর-_বুদ্ধদ্ধেব বস্তু ) 

বাংলাদেশের বৈধব পদাবলীর আদি কবিকুপগুরু জয়দেব ধর্মীয় কবিরূপে 
মধ্যযুগের ভকুমাল গ্রন্থ খেকে আর্ত করে গোবিন্দগাসের কবিপ্রণাম পদে 
সমভাবেই শ্রদ্ধা অর্জন করে এসেছেন । উনবিংশ শতকের গ্রথমাধের ইউরোপীয় 
সমালোচক ও অহ্থবাহকগণও জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের লৌকিক বর্ণনায় 
মু্ধছলেও অনেকেই শেষপর্যস্থ এ কাবাকে অধ্যাত্মতব্বের রূপক বলে অভিহিত 
করেছেন; উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্থ থেকে একটু দৃষ্টি পরিবর্তন লক্ষ) করা 
যায়। আধুনিক বাঙ্গালী “মাগোচকগণ জয়দেবের কাব্যের প্রশংসা করেছেন, 
কিন্ধু জয়দেবের কাব্য যে বৈষ্ণব তন্বের রসভাষা, এরকম কোন অলীক কল্পনার 
বশবতী হয়ে নয়, বিশুঞ্ক লৌকিক সাহিতোর বিচারে গীতগোবিনের কতটুকু 
প্রশংসা প্রাপ) ঠিক ততটুকু তারা করেছেন। এষুগের গীতগোবিন্দের সমালোচনা 
আগের মতো হরিস্জরণে সরস নয়, বিলাস কলার কৌতুহলে কৌতুহলী । 

১৮৪৩ প্রী: প্রকাশিত “সংস্কত ভাষা ও সাহিত্য শান্বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে 
ঈশ্বরচন্দ্র বস্যাসাগর জয়্ষেবের প্রশংসা! করে বলেছেন £ 

“গতগোবিন্দ জয়দেব প্রণীত 1 এই মহাকাবে/র রচনা যেরূপ মধুর. কোমল 
ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। 
বঙ্গ: এরূপ জলত পদবিন্ত'স, শরবণমনোহর অনুগ্াসচ্ছট!, ও প্রসাদগুণ 
কুত্ত'পি লক্ষিত হয়না! তাহার রচনা যেক্ধপ চমৎকাগ্রিনী, বর্ণনাও তদ্দপ 
মশোহারিশী। জয়দেব রচনা বিষয়ে যেরূপ অনামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, 
বক্ষ কাহার করিত শক্তি তদনুযায়ী হইত, তাহ! হহলে ফ্টাহার গীতগোবিন্দ এক 
অপূর্ব মহাকাবা বলিয়া পরিগশিত হইত। জয়দেব কালিদাস ভবভূতি হইতে 
অনেক নান বটেন, কিস্ক তাগ্ার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নয়। বোধ হয় 
[ংলাদেশে যত সংস্কত মহাকবি হইয়াছেন, তিনিই সবোৎকৃষ্ট ।” 


বিষ্ভাাগরের এই জালোচনার মধ্যেই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অভিনব 
দৃ্টিভজী প্রথম ধর! পড়ল। তিনি জয়দেবের কাব্য সমালোচনায় কোন ভক্তিবাদী 
ভাবোচ্ছ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হলেন না, বৈষ্ণব সাহিত্যকে ধর্মীয় বাতারণ থেকে 
সরিয়ে এনে বিশুদ্ধ শিল্পের আদর্শে বিচার করলেন। আধুনিক সমালোচকদের 
অতিনব দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, এ যুগে যেমন বৈষব সাহিত্যকে বৈকুষ্ঠের গান হিসাবে 
না দেখে লৌকিক প্রেমপাহিত্যরূপে দেখার প্রয়াস দেখা গেল, তেমনি জয়দেব, 
বিছ্যাপতি, চণ্তী্দানকে বৈষ্ণব সাধনার অম্পষ্ট কুহেলিকার মধ্যে না রথে 
এঁতিহাসিক গবেষণার পটভূমিতে এনে ধর্মসংস্কারবজিত বিশুদ্ধ কবিত্বের 
বিচারে নবমুল্যদান কত্বা হল। এর ফলে দেখা দিল মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের 
বৈষ্ণব সাহিত্য বিচারের বিপুল পার্থক্য । 

শ্রচৈতন্তদেব জয়দেবের কাব্যে তৃপ্ত হতেন, এই তথ্যটুকৃতে তৃপ্ত হয়ে সারা 
মধ্যযুগ জয়দেবের কাব্য বিচারকে ম্পর্ঘ। বলে মনে করেছে। জয়দেবকে আধ্যাত্মিক 
কবি ও জয়দেবের কাব্যকে আধ্যাত্মিক কাব্য বলে অন্ধভাঁবে পূজা করে এসেছে। 
কিন্তু আধুনিক সংস্কারমুক্ত বিশ্বদ্ধ কাব্যবিচারের আহ্বান শোনা গেল 
বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে । আপাত প্রশংসা সত্বেও জয়দেব সম্পর্কে বিদ্যাসাগর হ। 
বলেছেন তাই হল জয়দেব সম্পর্কে এ যুগের আধুনিক মত। ধর্মীয় সংস্কারের 
চশমা খুলে কাব্যরসিকের খোলাচোথে জয়দেবকে এই প্রথম দেখা হল। তাতে 
দেখ! গেল যে, প্রতিভার ক্ষেত্রে জয়দেব কালিদাস, ভবভূতির চেয়ে অনেক নাচে, 
আর তার রচনারীতি যতটা প্রশংসনীয়, কবিত্বশক্তি তদন্ুযায়ী নয়। উনবিংশ 
শতকের হিতীয়ার্ধে এসে এই প্রথম জয়দেবের আংশিকত। ধরা পড়ল; - জয়দেব 
যতটা কানকে ভোলায়, মনকে ততট।! নাড়া দিতে পারে না। বিদ্যাসাগরের এ 
মন্তব্যই বঙ্কিম ও রবীন্দনাখের জয়দেব সম্পকিত আলোচনার মধ্য দিয়ে বলেন্দ্রনাথ 
ও প্রমথ চৌধুরীর তীব্র সমালোচনায় পরিণত | 

হতরাং সংক্ষেপে বিদ্যাসাগরের পূর্বোদ্ধত মন্তব্যই জয়দেব সম্পর্কে আধুনিক 
যুগের প্রতিনিধিত্বহ্চক সমালোচনা । এক্ষেত্রে বীতিবাদী কবি জয়দেবের শ্রবণ 
স্থভগ রচনারীতির যেমন প্রশংসা করা হয়েছে তেমনি তার কবিত্ব শক্তির ন্যুনতা 
সম্পর্কেও ষখোপুক্ত সিদ্ধান্ত আছে। পরবর্তীকালে জয়দেবের সঙ্গে বিদ্যাপতির 
তুলন! প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের মুরজবীণাপঙ্গিনী শ্ত্রীব্ঠসীতের সৌন্দর্যকে 
প্রশংস। করলেও তাকে বহিরিক্রিয় বলেই নিন্দা করেছেন। বিদ্যাসাগর 
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কোনরকম ব্যাখ্যা ন! করে জয়দেবকে কালিদাস ভবদুতির চেয়ে ন্যুন বলে যে 
আভ্রা্ত পিচ্ষ'স্থব করেছেন, পরলহাঁকালে রবীজ্ুনাথ “বিচিত্র প্রবন্ক' গ্রন্থের 
“ফেকাফানি' প্রবদে কালিদাস ও জয়দেরের কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করে 
চমতকার ব্যাখার ছার! সেই পিদ্দানুকেই প্রমাণ করেছেন । বিদ্যাসাগর জয়দেবের 
বর্ণনারীতির প্রন্াংসা করে যা বলেছেন, রমেশচন্র দত্ত পরবর্তীকালে 775 
11614101001 301681 নামক গ্রন্থে জয়ছেষ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 
তাকেহ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। নবজীবন পত্রিকায় অক্ষয়ুচ্জু 
সরকার, এবং নষপধায়ের বঙ্গদশনে জিতেক্রলাল বনু জয়দেবকে সগুশংস সমর্থন 
করেছেন: আনার বিদ্যাসাগর জয়দেবের যে অক্ষমতার নির্দেশ করেছেন, সাধন! 
ও ভারতী প্জিকায় বলেক্নাথ ও প্রমথ চৌধুরী তাকেই আরও তীব্র ও তিক্ত 
বিরোধী আলোচনার মধ্যে স্পষ্ট করে তুলেছেন। 

জয়ুদেবের শপক্ষ-গশংসা এবং বিপক্ষনিন্দা দুটোই অশ্ুধাবন কর! যাক। 
করেছেন।' সংস্কৃত শকের কঠিন উপলন্তর ভেদ করে জয়দেব যে সঙ্গীতের 
শ্োোতন্থিলী ধারা প্রবাহিত করেছেন, তার গ্রশংস! প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র 117০ 
71001818170 01 901881 গ্রন্থে লিখেছেন £ 

“16 ঠা5 00108 07405010065 1106 16506115016 6%0015106 
[781510 01 1119 501785. 1115 9 17185101181 (191 ৬০৮০5 1116 11৩ 
॥া0 116 02 15 [0102560 2170 12151)00 ৬101) 98 07090 ০01 116 
501 1050 070 5৮/৩০1০51 12)0100 0৫016 00 00101)101611045 (10৩ 
501150 . 

কেবল সুরসঙ্গীত নয়, সাহিতোর অন্ত উপাদান চিত্রধমিত| সম্পর্কেও 
রমেশচক্ক উচ্চুসিত মন্তরবা করেছেন £ 
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এই বিস্তৃত সমালোচনায় জয়দেবের কাবোর প্রার্কৃত প্রেম ও জাগতিক 
সৌন্দর্যেরই প্রশংসা করা হয়েছে, অগ্রা্কত প্রেমের আধ্যা্মিকতার উল্লেখ নেই। 
১২৯৩ সালের অর্থাৎ ১৮৮৬ শ্রী: নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত জয়দেব প্রবন্ধে 
অক্ষয়ুচন্্র সরকার গীতগোবিন্দের ভাষা ও ছন্দ এবং কাব্যবৈশিষ্টা আলোচনা! করে 
বাংলাদেশ ও বাংল। সাহিত্যে জয়দেবের প্রভাব অ।লেচন প্রসঙ্গে বলেছেন : 

“বঙ্গের সাহিত্যজগতে জয়দেব আদিগুর,; তিনি গীতিকাব্যের কল্পতরু | 
এখনও বঙ্গের গীতিসাহিত্য সেই মহাজনের দ্বারন্থ, তাহার নিকট পদানত 1” 

ঈশ্বরচজ্জ বিদ্যাসাগর গীতগোবিন্দ প্রবন্ধে জয়দেবের সঙ্গে কালিদাসের 
তুলনামাত্র করেছিলেন। বঙ্কিমচন্ত্র বিদ্যাপতির সঙ্গে জয়দেবের তুলনা করে 
১২৮০ সালের পৌষ সংখ্যার বজদর্শনে মানস বিকাশ প্রবন্ধটিতে যা বলেছিলেন 
তাই পরে কিছু পরিবতিত ও পরিবধিত হয়ে জয়দেব ও বিদ্যাপতি' শিরে।নামে 
বিবিধ প্রবন্ধের প্রথমথণ্ডে প্রকাশিত হয়। বক্ষিমচন্দ্র যখন জয়দেব ও বিদ্যাপতিকে 
পিয়ে তুলনামূলক সমালোচনা! আরম্ভ করেন তখন সে যুগের অনেক সমালোচক 
বৈষ্ণব কবিদের নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সেই 
সমস্ত তুলনামূলক সমালোচনায় বিদযাপতির প্রতিহবন্বী ছিলেন চণ্তী্দাস, এবং সেই 
তুলনাও কেবল ব্যক্তিগত ভাললাগা মন্দলাগার আলোচনা । কিন্তু বিদ্যপতিকে 
জয়দেবের প্রতিযোগী নির্বাচন করে উভয় কবির ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে যুগগত 
কারণ বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্ত্র বৈষব সাহিত্য সমালোচনার যে উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত 
করলেন, সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার প্রভাব সুদুর প্রসারী 
হয়েছিল । 

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত “মানস বিকাশ' প্রবন্ধটি বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে জয়দেব ও 
বিচ্যাপতি' নামে প্রকাশিত হবার সময়ে অনেকখানি পরিবঞ্জিত ও কিছুটা 
পরিবতিত হয়েছিল । জয়দেব সম্পর্কিত মন্তব্যের একটি পরিবর্তন এধানে উল্লেগ 
করা যেতে পারে । অস্ত:প্রকূৃতির সংশ্পর্শশূন্ বহিঃপ্রকৃতি যদ্দি কেবল কাব্যের 
বর্ণনীয় বিষয় হয় তবে তাকে ইন্দ্রিয়পরতা দোষ বলে অভিহিত করে 'মানস 
বিকাশ' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন £ 

“এস্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরত! বলিতেছি না, চক্ষুরাদি 
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ইঞজিয়ের বিষয়ের আচ্রকিকেই ইন্ছিয়পরতা। বলিতেছি। ইন্ত্িয়পরতা দোষের 
উদ্গারণ কালিদাল ও জয্পদেব |” কিন্তু পরবত্তীকালে “বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে 
'য্ুঙ্গেব ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে অনুরূপ সিঙ্জান্কের যখন উদাহরণ দিলেন, তখন 
পিখলেন,ইিক্রিয়পরতা! দোষের উদাহরণ জয়দেব । কালিদাস এখানে 
জয়ুগেলীয় দোষ থেকে যুক্তি লাভ করলেন । বঙ্কিমচন্জ্রের এই সংশোধন লক্ষণীয় । 
জয়দেবের ইঙ্জিয়াসক্ির দোষ যে কালিদাসে নেই, তা তিনি স্বভাবতই 
বুঝতে পেরেছিলেন ৷ পরবতীঁকালে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরস্ভ করে প্রমথ চৌধুরী 
পন্থ সকলেই কালদাসের সঙ্গে জয়দেবের তুলন1 করে জয়দেবের এই অক্ষমতার 
দিকটাই বিশেষ করে তুলে ধরেছেন । একেকাধ্বনি' প্রবন্ধে রবীজ্রনাথ জয়দেবের 
কাবা সম্পর্কে বঙ্ধিমকখিত ইন্জিয়পরতার উল্লেধ করে বলেছেন_-“জয়দেবের 
ললিতলবঙ্গলতা ভালো বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ ভাল নহে। ইঞ্জিয় তাহাকে 
মন মহা রাজার কাছে শিবেদম করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া 
দেয়, তখন তাহা ইঙ্গিয়ের কফোগেহই শেষ হইয়া যায়। বহ্িমচচ্জ্র জয়দেব ও 
বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে কাবের ইক্িঃ়পরত1 ও আধ্যাত্মিকতা দোষ সম্পর্কে যা বলেছেন 
বলেন্দ্রনাথ জয়দেব প্রবন্ধে তারই গ্রুতিধ্বনি করে বলেছেন- “শরীরমান্রগত 
সন্কোগ ও দর্শনম্পর্শনাকাজ্ষহীন অতি লুক্ষ্র ধ্যানগত সম্ভোগ-__মৃতদেহ ও 
প্রেতাত্খা - উভয়েই ম্বতগ্্রতাবে মন্যাত্তকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে অক্ষমণ। 
বিশ্যাপতির সঙ্গে ডয়ছেবের তুলনা প্রসঙ্গে বন্ধিমকখিত জয়দেবের ইন্দ্রিয়পরতা 
দোষকেই বছুলগ্রশাথ অন্থভাবে বলেছেন-গীতগোবিন্দ পাঠাস্তে মনে হয় 
গ্ায়শান্জ বণিত অদ্ধের ন্যায় প্রেমের বিপুল বহিরজেই জয়দেব হাত বুলাইয়া 
গিয়ছেন। আর প্রমথ চৌধুরী ক্ষয়দেব প্রবন্ধে শ্রমন্তাগবতের সঙ্গে জয়দেবের 
গাতগোিন্দের সম্পর্ক অস্বীকার করে বলেছেন_“আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি 
তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার কোন পরিচয় নাই” বক্ধিম ও বলেছেন-_ 
“যাহা ভাগবতে নিগুঢ ভক্তিতবব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা! মদনধর্মোৎসব ।+ 

জয়দেবের বিপক্ষবাদীছের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
১২. ৭ সালে অর্থাৎ ১৯৯০ খ্রীঃ ভারতী পত্রিকায় এবং বলেন্্রনাথের “জয়দেব 
প্রকাশিত হয় ১৩০০ সালে অর্থাৎ :০৯৩ ্রীঃ সাধনা পত্িকায়। প্রমথ চৌধুরী 
গীতগোষিন। কাব্যের আধ্যাত্মিকতা সম্পকিত প্রচলিত মতকে প্রথমেই অস্বীকার 
করেছেন। তীর মতে দ্বেছবপনাই গীতগোবিনের মুখ্য উদ্দেশ্ত। কালিদাসের 


কহ 


তুলনায় জয়দেবের বিরহবর্ণনা প্রাণহীন, সৌন্দর্য বণনা গতান্থগতিক উপমা 
প্রধান্থগত, অর্থহীন ও কবিত্ব বঙ্জিত, ভাষা ভাবাসুষায়ী নয়, কৃত্রিম এবং ছন্দ 
রিদম্হীন ও একান্ত পিচ্ছিল। প্রমথ চৌধুরী জয়দেবের কাব্যের বিলাসাতিরেক 
সম্পর্কে ঘে যুগগত কারণ বিশ্লেষণ করেছেন তা বঙ্কিমেরই সমর্থন | বলেন্জরনাখের 
জয়দেব-বরোধিতার কারণ এই যে, প্রেমের ক্ষেত্রে জয়দেবের সম্ভোগান্ধ গেহ- 
সর্বস্ব দৃষ্টি যেমন খণ্ডিত, ছন্দপিচ্ছিল কাব্যবর্ণনার ক্ষেত্রেও জয়দেষের কাব্য 
ইন্জিয়াতিরেকের জন্য ক্লাস্তিকর ৷ সর্বোপরি জয়দেবের কাবো নগ্নতার জন্য 
ইঙ্গিতকে নির্দেশ করে বলেন্দ্রনাথ শীতগোবিন্দের গোবিন্দগীতিকে অস্বীকার 
করেছেন। 

জয়দেবের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া যখন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে তখন জয়দেব 
বিরোধিতার প্রতিবাদ দেখা দিল ১৯১৪ স'লের নবপর্যায়ের বঙ্গারশনে 
জিতেন্্রলাল বনুর “জয়দেব ও বিদ্যাপতি' পবন্ধে। বিছ্যাপত্তির উপর জয়দেবের 
প্রভাব আলোচনা! প্রসঙ্গে সমালোচক গীতগোবিন্দের কাব্যগৌরব ও অধ্যাত্- 
মর্যাঙ্গা পুনংপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা! করেছেন । মাঝে মাঝে প্রবন্ধটিতে জয়দেব 
বিরোধীদের প্রতি কটাক্ষপাতও আছে । অতংপর জয়দেবের জয়ধ্বনি আবার 
উচ্চকিত হয়ে উঠল ডঃ: স্ুশীলকুমার দের “জয়দেব ও গীতগে বিনা প্রবন্ধে এবং 
হরেকু মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্বের “কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে । 

জয়দেবের সপক্ষবাদী এবং বিপক্ষবাদীদের পক্ষপাতপূর্ণ সমালোচনায় যখন 
গত শতক ও বর্তমান শতক উচ্চকিত, সেই সময়ে কোন পক্ষ অবলম্বন না 
করে জয়দেবের ব্যক্কিশরিচয় ও কাব্যপরিচয় উদঘ!টন প্রসঙ্গে স্থনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের '্রীজয়দেব কবি' নামে যে নিরপেক্ষ গবেষণা ও সছদালোচনাটি 
ভারতবর্ষে (১৩৫০ ) প্রকাশিত হয়, বর্তমান শতকে জয়দেব সম্পর্কে এটাই শ্রেঠ 
আলোচনা ও পরিণত গবেষণ! । 

অবশেষে জয়দেব সম্পর্কে আপুশিক সিদ্ধান্তের স'রাৎ্সার পাওয়া! গেল 
বুদ্ধদেব বস্থুর মেঘদূত অনুবাদের ভূমিকায় ( ১৩৬৪ ) জয়দেব সম্পর্কে অতি 
সটক্ষিপ্ধ একটি বিদগ্ধ মস্তব্যে--“জয়দেব এক সন্ধিস্থলে দীড়িয়ে আছেন £ 
ছারতীয় সাহিত্যে প্রাটীনের অন্তরাগ তিনি এবং আধুনিকের পুর্বরাগ |” 
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চ্ু-্গাদাস ও লিগছ্যাপ্পতিল নলস্মুল্যান্যন 
(জগঘন্ধু ভদ্রে--শক্করী প্রলাপ বনু) 


আপুনিককালে বৈধব কাব)সমালোচনার ক্ষেতে জয়দেবের যেন সপক্ষ 
ও বিপক্ষ সমালোচকগোষ্ঠার উদ্ভব হয়েছিল, চণ্রীর্দান ও বিছ্ভাপতি সম্পর্কেও 
তেমনি বাদী প্রতিবার্দীর দল দেখা দিয়েছে। আপুনিক যুগে জয়দেব 
সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে, চণ্তীদ্াস ও বিগ্যাপতি সম্পর্কে তার চেয়ে 
আরও অনেকবেশী। আর সেই আলোচনা প্রায় সবক্ষেত্রেই তুলনামূলক । 
মধাযুগেও চৈতস্তোত্বর বৈষূব পদ্দকর্তাদের কবিস্মরণে চস্তীদাস ও বিষ্ঠাপতি 
অনেক সময়ে একই সঙ্গে উলিখিত হয়েছেন, তাদের পারম্পরিক সাক্ষাৎ 
ও মিলনের কল্িত কাঁহিনীও বণিত হয়েছে, কিন্ধ সে উল্লেখ সাদৃশ্থাযূলক, 
বৈষমাত্ুলক নম, কারণ চৈতন্য আম্বাদিত কবিরূপে তার! বৈষ্বগোষ্ঠীরই অন্তুভু্ত, 
কবিব্যক্রিত্বের স্বতঙ্ পরিচয়ে ভারা সম্মানিত নন। মধ্যযুগে স্ইকারণে 
পার্থকা বিচাবের উদ্দেশে তুলনামূলক আলোচনা হয় নি। কিন্তু এযুগে যে সৃত্ত্তে 
বৈষ্ণব গোঠীচেতনা থেকে মুক্ত করে শিশ্তু্ধ কবিপরিচয়ে তাদের দেখা হল, সে 
মুহতে তাদের কবিসত্ব মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের পুশ্রটাও 
এসে পড়ল গোবিন্দদাস কবিরাজ জয়দেব, বিদ্চাপতি, চশ্ীদ্দাস তিনজনের 
সম্পকেই কবিতা লিখোছলেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে বন্দনাই ছিল প্রধান, বিচ রট। মুখ্য 
হয়ে ওঠে নি। এধুগে দেখা দিল ব্যাধ্যা ও বিচ!র-_-বন্দনার পরিবর্তে দেখা দিল 
সমালোচশ! 

১:৫৮ শ্রী: রাজেন্্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের 
প্রথম পাশাপাশি উল্লেখের মধ্যেই তুলনামূলক আলোচনার স্তাবনা স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে কিন্ত ১৮৭২ শ্রী: জগঘন্ধু ভদ্রের মহাজন পদাবলীর ভূমিক। প্রকাশের পূর্বপধস্ত 
সেই তুলন! ছিল প্রধানত: উভয্প কবির ভাষাগত তুলন! প্রসঙ্গে হিন্দী প্রভাবের 
আপেক্ষিকতা ধিচার। হরিমোহন সুধোপাধ্যায়ের কবিচরিত (১৯৬৯), মহেক্্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গভাষার ইতিহাস (১৮৭১) এবং মহেম্ত্রনাথ ভট্টাচার্যের বাংল! 
সাহিত্য সংগ্রহ (১৮৭২ গ্রন্থেও এই ভাষাগত তুলনাই প্রধান । ১৮৭২ খ্রীঃ 
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জপ ভদ্র যখন “মহাজন পদ্দাবলী' সংকলনের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন তখন 
সংকলকের দৃষ্টিতে উভয়ের ভাষাগত পার্থক্য ছাড়াও ঘন্তাগ্ত পার্থকাগুলিও ধর! 
পড়ল। মহাজন পদ্গাবলীর ভূমিকায় চত্তীদদাস ও বিগ্যাপতির তুলনামূলক 
সমালোচনায় প্রথমেই শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের প্রশ্রট দেখা! দিল ; 

“বিস্তাপতি ও চণ্তীদালের মধ্যে শ্রেঠ কবি কে? এ প্রশ্নের মীমাংসা! কর! ও 
রামলক্্রণের মধ্যে কোন্‌ মৃতি অধিক সুন্দর ইছা নির্ণয় কর! সমান কষ্টকর । রাষে 
যে সকল সৌন্দর্য আছে লক্ষণে তাহা নাই। আবার লক্ষণের অনেকগুলি 
সৌন্র্থ রামমৃতিতে দুষ্ট হয় না। অথচ উভয়ের নু্তি সুন্দরের একশেষ। 
বিছ্যাপতি ও চণ্রীপ্ধাসের পক্ষে তাহাই দেখ! যায়।” এরপর সমালোচক বৈদেশিক 
সাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ব সাহিতোর -তুলনা করে বলেছেন--“সেকাগীয়রের কাব্য 
যদ্দি প্রকৃতির দর্পণ হয় তবে বিগ্াপতিতে সেক্সপীয়রেম লক্ষণ, আর যে সকল 
ভাব মনে উদয় হওয়া! মাত্র শ্রুতিমধুর শব্জাবলী শ্বতঃই মুখ হইতে বহির্গত হয়, 
তাহা মিল্টনের লক্ষণ হইলে, চণ্ডীদাস মিল্টন 1” বিদেশী কবিদের তৃলন! প্রসঙ্গে 
হঠকারিতার পরিচয় থাকলেও বিদ্যাপতি ও চণ্ীদাস সম্পর্কে যা বল! হয়েছে তা 
যথার্থ বলে মনে হয়। 

জগঘন্ধু ভদ্র এরপর বিগ্যাপতি ও চণ্ডী্াসের কবিতার যে তুলনামূলক 
লক্ষণগ্ুলি নির্দেশ করেছেন 'তার থেকে উচ্ছ্বাস ও উপমাগুলি বাদ দিলে বা থাকে 
ত৷ উল্লেখযোগ্য : 

“বিচিন্ঞরভাব, অলঙ্কার, শব্খচাতুর্, প্ররুতিদর্শন প্রভৃতিতে বিস্যাপতি অধ্িতীয়। 
ইহার কল্পনা মধ্যে মধ্যে এমন গরীম্রপী যে বোধ হয় তিনি যেন প্রকৃতির সমস্ত 
স্থল দর্শপ করিয়াছেন ।-**** 

“শব্দবিদ্তাস প্রায় সর্বত্র সংস্কৃত ও মধুময় । কিন্তু তাহার রচনা দেখিলে মনে 
হয় তিনি পড়িয়! শুনিয়া ও চিন্তা করিয়া কবিত1 লিখিয়! গিয়াছেন। এবং কোন 
কোন স্থলে ভাষ৷ প্রকাশের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া একটি অলঙ্কার ব্যবহার করিতে 
অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। স্থতরাং অনেক কষ্টে ভত্তৎস্থানের অর্থ পরিগ্রহ হয়। 

“চণ্ীদ্বাসের কবিতাদেবী নানাতভৃষণে ভূষিতা নহেন। হাব, ভাব, ভঙ্গী তত 
নাই, রূপে চক্ষু ঝলসাইয়। যায় না, কিন্তু স্বাভাবিক শোভায় শোভিত। এই 
শোভ| কেবল নয়ন মোহিত করিয়া ক্ষান্ত হয় না, হৃদয়ের অভ্যন্থরে প্রবেশ করে 
_ এবং তথায় থাকিয়া অস্তরাত্মাকে আনন্দরসে প্রাধিত করে। 


০) 


অতংপর নর্ভবীর উপম! গিয়ে সম্পারক্ছক বলেছেন--- চত্ীদাসের ছন্দ বিশুদ্ধ 
ত্কাল নয়, লঘু 'অনায়াসসাধা শ্বাভাবিক। তার বাকা সংস্কৃত নয়, কিন্তু হগয়- 
প্রাহী ও মপুময়। তার কঠস্বর শিক্ষার নয়, কিন্তু বনচারী কোকিলের মতো 
খ্বাতাবিক ও শতিত্রথাবহ।” 

এরপর উভয়ের কবিপ্রকৃতির হুষ্ পার্থকা নিদেশ করে বা বলেছেন তা আজও 
অপন্বীকাধ---“চত্রীদাসের বিশেষ গুণ এই যে, তিনি যখন যে বিষয়ে বর্ণনা 
করিয়াছেন তাহাতে এমন মগ্ন হইয়াছেন, চত্তীদাসকে বণিত বিষয় হইতে হ্বতঙ্্ 
করা দুর । বিছ্যাপতি সঙ্ছন্্ চেষ্টা করিয়াও আপনাকে তদীয় বণিত বিষয় বা 
ব্যক্তি হইতে অভিজ্গ করিতে পারেন নাই । অন্যের আনন্দ উৎপাদন কর! 
বিষ্ভাপতির অভিপ্রায় ছিল । চণ্তীদাস স্বয়ং আনন্দে যাতিয়। জগৎ মাতাইয়াছেন।” 
সর্বশেষে একটি হন্দর উপমা! দিয়ে সথালোচক বিগ্যাপতি ও চত্ীদাসের 
কবিতার তুলনামূলক পিছ্ধান্ত করলে --“বিদ্যাপতির কবিতা সমুদ্রগর্ভনিহিতা 
অমৃল্যবত্ব, চত্তীদ্াদের কবিতা সরসীর উরসে ভাসমানা সৌরভময়ি সরোজিনী 
সদৃশা।' 

জয়দের সম্পর্কে ঈশ্বরচঙ্ছ বিদ্যাসাগরের গীতগোবিন্দ প্রবন্ধের মতো! জগঘনধ 
ভদ্রের এই মৃপাবান সমালোচনাটিকে বিদ্াপতি ও চত্তীদাস সম্পর্কে আধুনিক 
যুগের প্রথম প্রতিনিধিস্থশীয় সমালোচনা বল! চলে । বিছ্যাপতির ভাব বৈ চিত্ত, 
নিসর্গপ্রীতি, শব্খমাধু ও অলঙ্কার চাতুর্ষের প্রশংসা করেও সমালোচক বিগ্যাপতির 
অতি আলগ্কারিকত। ও অতিমচেতন কষ্টকল্পনা দোষের কথ! বলেছেন। কিন্ত 
চণ্তীদাসের শিরাভরণ স্বাভাবিক অসংস্কত পৌন্দযেরই প্রশংসা করেছেন, কোন 
দোষের কথা বলেন শি। বিদ্যাপতির তন্ময়ত্ব (০9916০11৬15) ও চণ্ডীদ!সের 
মন্ময়ত্ধ 1১/1৩০(1৮11%) সম্পকে সমালোচক যা বলেছেন তা স্ুদ্ম বিশ্লেষণ শক্তির 
পরিচয়। স্পষ্ট করে না বললেও বিগ্যাপতির কাব্ারতের তুলনায় চণ্ডীদাসের 
নিরদোষ কমল সৌন্দ্যের প্রতি সযালে'চকের পক্ষপাত অধিক। 

চত্তীদাস বিদ্যাপতি সম্পকিত তুলনামূলক সমালোচনায় আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব 
বিগরের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের প্রথম দিকে একটু ছিধাগ্রস্তত! লক্ষ্য কর! যায়। 
বাক্তিগত প্রধণতা৷ অগ্নুযায়ী সমালোচকগণ কেউ চত্তীপাস ও কেউ বিস্তাপতি 
সম্পকে পক্ষপাত দেখিয়েছেন। :৮৭২ শ্রী: প্রকাশিত মহাজন পদাবলীর ভূমিকা 
বিদ্ভাপতির চেয়ে চতীদাসের প্রাতি জগদ্ধদ্ধু ভজ্ের বেশী পক্ষপাত দেখা গেল। 


০, 


কিন্ত ১৮৭১ ত্রীঃ প্রকাশিত রামগতি ভ্তায়রত্বের বাংলাভাষা ও বাংল! সাহিত্য 
বিষয়ক প্রস্তাবে চণ্তীদাস ও বিষ্তাপতির তুলনা করে যখন বল! হয় £ 

“চত্তীদাসের কল্পনাশক্কি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়। বায়। কিন্তু বিছ্যাপতির 
শীতাবলিতে যেরূপ ভাবগাস্ভীর্ধ ও বচনবৈচিত্র্য আছে, ইহার গীতে সেরূপ অতি 
কম পাওয়। যায় । ইহার রচনা! সাদাসিধা সামান্ত ভাব লইয়াই অধিক,- 
বিশেষত: প্রায় সকল গীতই নিতাস্ত আদিরসসম্পূক্ত হওয়াতে গ্রীতিকর বোধ 
হয়না । কিন্তু তাহা হইলেও তঁহাকে একজন প্রধান কবি বলিয়া অবশ্থই গণ্য 
করিতে হইবে ।”'-_সেক্ষেঅে বোবা যায় চত্ীগাস অপেক্ষা বিদ্যাপতির উপরই 
কবির পক্ষপাত বেশী। বিদেশী সমালোচকের কাছে চশ্তীধাসের ধ্যানগন্তীর 
পদের চেয়ে বিদ্যাপতির জীবনচঞ্চল বাসনা! মধুর পদ বেশী আকর্ষণ করেছে। 
১৮৭৩ থ্রী: প্রকাশিত [01017 4১0010081 পত্িকায় “100 52115 581508%8 
70665 01? 7367521” প্রবন্ধে 1001) 98105 বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের তুলন। 
করে বলেছেন--[106 5516 01 00 (৬০ 00915 19 ৮০1৮ 170101) 81116 
০৮৫ (0615 1১ 76119]05 [0016 55/8510955 01 1106 11) 7310997901, 

১২৮১ সালের জ্ঞনাঙ্কুর প্রতিবিশ্ব পত্রিকায় চণ্তীদাস শিরোনামে যে প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয় সেখানে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে সমালোচক 
অসমর্থ হয়েছেন। উভয়ের কাব্যসৌন্দ্য কার কাছে তুল্যনৃল্য। উপম। দিয়ে উভয়ের 
পার্থক্য নির্দেশ করে সমালোচক বলেছেন-_-“বিছ্যযাপতির কবিতা সরোবরে অগাধ 
জলসঞ্চারী রোহিত সদৃশ আর চণ্তীদাপ সেই সরসী নীরে ভাসমান বিকশিত 
কমলতুল্য”। পরবত্তাঁকালে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় এরই বিপরীত রূপ লক্ষ্য 
করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে বিগ্ভাপতির কাব্য সমুদ্রের উপরিভাগের তরঙ্গ- 
শোভা, আর চণ্তীদাসের কবিত। সমুদ্রের অতল জলের আহ্বান । 

১২০২ সালে অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রীঃ বঙ্গদর্শনে রাজরুষঃ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা 
প্রবন্ধে বিদ্যাপতি মিথিলার অবৈষ্ণব কবিরূপে প্রতিপন্ন হুলেন। বাঙ্গালীর 
বৈষ্ণবীয় চেতনার উপর এ যে কত বড় আঘাত বিদ্ভাপতিকে বাঙ্গালীর কবিরূপে 
প্রমাণ করার ব্যন্তত! দেখেই তা বোবা যায়। এই গবেষণার প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিল সমালোচনার ক্ষেত্রে। বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে 
এতকাল যে দ্িধাগ্রস্ত ও দ্বিমুখী মনোভাব ছিল, তা এরপর থেকে ক্রমশ: 
চণ্তীদাসের দিকে একমুখী হয়ে পড়ল । বাঙ্গালীর কবি বিগ্যাপতির পরিবর্তে 
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াঙ্ষালী কৰি চতীদাস শ্রেষ্ঠ) লাত করলেন। ১২৮৪ সালের অর্থাৎ ১৮৭৭ 
ভারতী পরিকায় গঙ্গাচরণ সরকার 'বঙ্গসাহিত্য' সমালোচনায় বিষ্ভাপাতি ও 
চণ্তীঙাসের কুলনাহুলক আলোচনায় চণ্তীদঃসের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে 
লিখলেন : 

“বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাঁস বঙ্গভাষার আদি কবি, তীতার! এখন হইতে প্রায় 
৪০* বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহারা উভয়েই যে স্থকবি তাহাতে 
আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্তীদ্দাসের আমর! বিশেষ 
প্রশংসা করি কারণ বিগ্কাপতি কৃতবিছ্/ ছিলেন তিনি সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক 
রদ্ম গ্রহণ করিয়া পঙ্গাবলী গ্রথথিত করিয়াছিলেন, কিস্তু চণ্ীদাস আপনার হদয় 
উৎল হইতে ধাহ! কিছু উৎসারিত হইঘাছে তাহাই সুমধুর সরল ভাষায় বিশ্যান 
করিজ্াছেন। বিছ্যাপতির কবিতায় ছন্দপতন ওযতিপতন প্রায় হয় না, 
চত্তীদাসে তাহা ভয়োছুয়ো হইয়াছে । কিন্তু পিজরাবদ্ধ শিক্ষিত পক্ষীর হুমিষ্ট 
গীতধ্বশির সচিত বনবিহঙ্গের মর কাকলীর যেরূপ প্রভেদ, বিছ্াপতির হলিখিত 
পদাবলীর সহিত চণ্তীদাসের মর্ম-উচ্্ৃপিত সঙ্গাত উল্লাপের সেরূপ প্রভেদ ।” 

১২৮৮ বঙ্গা দূ অর্থ'ৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টান্ধে রবীক্রনাথের 'চণ্ডীদাস'ও বিদ্যাপতি' 
প্রবন্ধ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হল। এই তুলনামূলক সমালোচনায় 
রধ+আনাথ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত "জনম অবধি হম? পদের সমুচিত প্রশংস! 
করলেও চতীগাসের কাব্যে না বলা বাণার যে বেদনাঘন প্রেমের দ্বগীয় রহস্ত 
লুকানো আছে তার শীতিবাঞনাকে আবিষ্কার করে বিহ্বাপতির তুলনায় 
গবগ্যাপতি ও জয়দেব? প্রবন্ধে জযুদেব ও বিছবাপতির তুলনা করে যে রীতিতে 
জয়ছেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির শ্রেচত্ব দেখিয়েছেন, রবীন্ুন'ঘও এই প্রবন্ধে ঠিক 
সেই রীতিতেই বিগ্বাপতি অপেক্ষা চস্তাদাসের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রমাণ করলেন। জয়দেবের 
পাশে বিছ্বাপতিকে ঠিক যে যে কারণে বঙ্ষিমচচ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে, 
বিস্তাপতির পাশে চত্তীদ্াসকেও রবীন্দ্রনাথ সেই কারণেই শ্রেষ্ঠ বলে নে 

কয়েছেন। 

মানস বিকাশ' প্রবন্ধে জয়দেব ও বিষ্ভাপতির তুলন| করে বক্কিমচ্ বলেছেন 
--অয়দেবাদিতে বহিঃগ্রকৃতির প্রাধান্ত, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অস্ত:প্রকৃতির 
রাজ্য ।-..জন্বদেবের গীত রাধাকফের বিলাসপূর্ণ, বিদ্ভাপতির গীত বাধারুফের প্রণয় 
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পর্ণ । জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকাঙ্। ও স্বতি। জয়দেব হৃখ, বিস্যাপতি 
ছংখ। জয়দেব বসস্ত, বিস্যাপতি বর্ষা ।'-* ইত্যাচি | 

বঙ্কিমচজ্্র পরে এই আলোচনাকে সংশোধন করে মন্তব্য করেছেন-- আমর! 
জয়দেব ও বিষ্কাপতির সন্বন্ধে যাহা! বলিয্াছি তাহাদিগকে এক এক ভিন শ্রেণীর 
গ্ীতিকবির আদশ স্বরূপ বিবেচন! করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহ! জয়দেব সন্বদ্ধে 
বলিয়াছি তাহা ভারতচজ্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহ! বিষ্ভাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাছ! 
গোবিনাদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিষ্তাপতি 
সম্বন্ধে তত খাটে না 1১, 

রবীন্দ্রনাথ “চণ্তীদাস ও বিগ্যাপতি' প্রবন্ধ রচনার সময় বঙ্কিখের আত্ম- 
সংশোধনের এই ইঙ্গিতটুকু কি গ্রহণ করলেন? বিষ্যাপতিকে তিনি জয়দেবের 
শ্রেণীতুক্ত করে নিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতি সম্পর্কে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ করে পরবর্তীকালে চণ্জীদাস সম্পকে অধিক স্ুপ্রযুক্ত বলে মনে করেছিলেন, 
রবীক্দুনাথ সেগুলোকে চণ্রীঙ্গাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বিদ্ভাপতি ও চও্ডীগাসের 
তুলনা করলেন £ 

“বিদ্যাপতি স্থখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি । বি্যাপতি বিরতে কাতর 
হয়া পড়েন, চগ্ডিদাসের মিলনেও সথ নাই । বিগ্তাপতি জগতের মধ্যে 
প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চগ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। 
বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চশ্ডিদাস সহা করিবার কবি। চগ্ডিদাস সখের 
মধ্যে দুঃখ ৩ দুঃখের মধ্যে সখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাহার সুখের মধ্যেও ভয় 
এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ | বিছ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও 
বিরহে দুঃখ কিন্তু চণ্ডিদাসের হৃদয় আরও অধিক জানেন। তাহার প্রেম “কিছু 
কিছু সুধা বিষগ্তণা আধা ।” তাহার কাছে শ্যাম যে মূরলী বাজান তাহাও 
“বিষামূতে একজ্র করিয়া? 1” 

বিগ্যাপতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনের মতই আংশিক ও 
একদেশফর্শা। বঙ্কিম বিস্যাপতিকে জয়দেবের তুলনায় অন্তমু্ধীন বলেছেন, 
আবার রবীক্নাথ চত্তীদাসের তুলনায় বিদ্যাপতিকে বহির্জগতের কবি না বলে 
পারেন নি। জদ্ুদ্দেবের ভোগের পাশে বিষ্যাপতিকে বন্ধিমের প্রণয়প্রাণ মনে 
হয়েছে, কিন্ত চণ্তীমাসের আন্তরিকতার কাছে বিদ্যাপতিকে রবীক্জনাধের হযয়- 
|বৌন বাক্প্রগল্ত মনে হয়েছে । বঙ্ঠিমের কাছে অয়দেবের বসন্তহৃখের কাছে 


গর্তে 


বিগ্যাপতির গান বেদনার বর্ষাসঙ্গীত, মুরজবীণাসঙ্গিনী 'স্ত্রীবগ্ঠরীতির পাশে 
সায়াহ্ছপমীরপের নিংশ্বাস। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের কাছে চণ্তীদাসের বেদনা- 
বর্ার পাশে বিষ্যাপতির গান বসস্তসস্ভোগের সুখহিল্লোল। 

জয়দেব ও চণ্তীদাঁস সম্পর্কে বস্কিমচন্দ্র ও রবীকজ্নাথের মন্তব্যগুলি যথার্থ 
হলেও বিদ্যাপতি সম্পর্কে দুজনের মস্তবাই আংশিক সতা। বিদ্যাপতি কালিদাসের 
মতোই একই সঙ্গে ভোগের ও ভোগবৈরাগ্যের কবি। বহিমুখীনতা ও 
অস্তনুখীনতা, স্থথ ও দুঃখ. ভোগ ও বৈরাগ্য সমস্তই বিগ্যাপতির কাব্যে পাওয় 
যায়। জয়দেব ও চত্তীদাসের সমন্বয়ে বিছ্যাপতি পূর্ণ তর কবি। চত্তীদ'সের 
প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতের জন্য বিদ্যাপতির এই পূর্ণতর রূপ রবীন্দ্রনাথ দেখতে 
পান নি। | 

চণ্তীদামের মোহে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এই সময়ে এমনই অদ্ধ যে বিগ্যাপতি 
একাম্ত উপেক্ষিত হয়ে পড়েছেন। এর ফলে বসস্তুরায় ও বিছ্যাপতির তুলন! 
করে বলস্ত রায়কেই সহজ সরল ভাষা ও শ্বতন্ফর্ত উপম প্রকৃতির গুণে তিনি 
শো স্থান দিয়েছেন। *এ্বর্তাঁকালে বসন্ত রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ 
হলেও চণ্তীদাস সম্পর্কে পক্ষপাত আগ্যস্ত অব্যাহত আছে। বিগ্যাপতি সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের উপেক্ষার মনোভাব পরে পরিবতিত হয়। ১২৯৮ সালে সাধন! 
পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিছ্বাপতির রাখা” প্রবন্ধে বিদ্যাপতি ও চশ্ডীদাসের তুলনায় 
চণ্তীদাসের প্রতি পক্ষপাত থাকলেও বিদ্যাপতিকে প্রেমের গতি ও চণ্তীদাসকে 
প্রেমের উত্তাপ বলে বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ মধুর ও নবীনের কবি বিদ্যাপতিকে 
গভীর ও ব্যাকুলের কবি চণ্তীদান্ের পরিপূরক করে তুলেছেন। আগের মতো! 
না হলেও এখানেও চত্তীপ্াস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি সুশ্্স পক্ষপাত বর্তমান। 

রবীক্নাথের "চণ্ীদাস ও বিদ্যাপতি” প্রবন্ধ প্রকাশের ছুবছর পরে ১২৯৬ 
সালের অর্থাৎ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্ধের ভারতী ও বালক পত্রিকায় বলেন্্রনাথের 
“বিদ্যাপতি ও চত্তীদাস নামে একটি প্রবন্ধ. প্রকাশিত হয়। বলেজ্্নাথের 
সমালোচনায় রবীন্দ্রনাত্ধের মতো! চণ্তীদাসের প্রতি এত বেশী পক্ষপাত নেই। এ 
বিষয়ে সমালোচকের দুষ্টি সতর্ক । বিদ্যাপতির বিরহ বিষয়ক পদাবলী আলোচন! 
করে চত্তীদ্নাসের শ্রেষ্টত্ব সম্পর্কে পক্ষপাত দূর করার চেষ্টা আছে। কিন্তু তবুও 
সমস্ত প্রবন্ধটিতে চণ্তীদ্দাসের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে বারবার ধর 
পড়ে। প্রেমের ক্ষেত্রে হুখের কবি বিদ্যাপতির চেয়ে দুঃখের কবি চত্তীফাঁসই 
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শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন --“চণ্তী্াসের কথার ধরণে একট! সরল সুন্দর ভাব 
আছে, বি্ভাপতিতে তাহা নাই।” পরীক্ষণ ও শ্রীরাধার পূর্বরাগ পর্ধায়ে চণ্ডীদাস 
ও বিদ্যাপতির পদ বিঙ্লেধণ করে সমালোচক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন £ 

“বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের নায়িকার পূর্বরাগে নায়কের যেরূপ বর্ণনা আছে, 
তাহ! দেখিলেও বোঝা! যায় বিদ্যাপতি অপেক্ষ! চণ্তীদদান কত উচ্চদরের কবি।” 
শেষ পযন্ত বিদ্যাপতির পাগ্ডিত্যের তুলনায় চ্তীদাসের স্বাভাবিক স্বতংস্ফুর্ততার 
শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণ! করে রবীন্্রনাথের মতোই বলেছেন -_-“লেখ। দেখিয়া চণ্ডীদাসকে 
যেমন সহঞ্জে চেনা যায়, 'বদ্যাপতিকে তেমন সহজে ধরা যায় না। চণ্ডীদাস 
আপনার লেখায় ফুটিয়াছেন অধিক ।” 

গত শতকের শেষে বিদ্যাপতির চেয়ে চণ্ীদদাসের গুভাব যে জয়ী হয়েছিল 
তা দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬) গ্রন্থ থেকেই ধরা পড়ে। এ 
যুগে বিদ্যাপতির যশে চণ্ডীদাস যে কিছুকালের জন্য ঢাক! পড়ে গিয়েছিলেন 
সেকথা উল্লেখ করে আবেগের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র বলেছেন £ 

“কালিদাসের যশে ভবভূতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভারতচন্দ্রের যশে কবিকঙ্কল 
ঢাক] পড়িয়াছেন, কতর্দিনের জন্য পোপের শশে সেক্সপীয়র ঢাকা পড়িয়াছিলেন। 
চারুচিত্রপটখানা দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হয় কিন্তু মানস সৌন্দর্য ও গরিমা সহজ্জে 
আয়ত্ত হইবার বিষয় নয় ।৮ 

১৩১১ সালে ভারতী পক্রিকায় “চণ্ীদাস? প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন বিদ্যাপতির 
পাণ্তিত্য ও উপমা অলংকরণের চেয়ে চণ্ীদাসের স্বতংস্কর্ততা ও ন্বভাবভঙ্গীকে 
শ্রেষ্ট স্থান দিয়েছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থেও বলেছেন--“কিস্ত আমর! 
বিদ্যাপতি হইতে শ্রেষ্ট, খাঁটি প্রেমিক, আড়ম্বরহীন আর একটি কবির প্রসঙ্গ 
ইত্তিপূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি-__বঙগছ্শের গীতিসাহিত্যে চণ্ডীদাসের অবিসংবাদিত 
শ্রেষ্ত্ব।” 

শ্ীরষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের পর চণ্ডীদাসের কবি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যখন সংশয় 
দেখ! দেয় তখন এই ধরণের পক্ষপাত ত্যাগ করে বিদ্যাপতি সম্পর্কে আবার 
নতুন বিচার ঘ্বেখ! দেয়। হরপ্রসাদ শান্ী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ 
মুখোপাধ্যায় এবং শক্বরীপ্রসাদ বসুর আলোচনায় মধ্যযুগের কবিজার্বভৌম 
বিদ্ভাপতিকে রাজসভার কবিরূপে নবগ্রতিষ্ট। দান কর! হয়েছে। 

গতশতকের সমালোচনায় বিদ্ভাপতি ও চন্ডীদাস এত বেশী তুলনীয় 


৬১ 


হয়েছিলেন যে ক্রমশং এই একছেয়ে তুলনার প্রথাগত চাপে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্ 
হারিয়ে পৃর্যোন্ত কবি দুক্ষন এক এক শ্রেণীর কবিতার প্রতিনিধিস্থানীক়্ 
কবিজপে প্রতীক চরিত্র হয়ে পড়েছিলেন। কিন্ত বর্তমান শতকে চত্তীদাঁস 
সমন্তার উদ্ভুবের ফলে বহু চত্রীদাসের অস্তিত্ব আবিক্ূত হওয়ায় পূর্বকলিত 
চণ্তীদদাসের প্রতীকী বাক্তিত্ব খণ্ডিত হয়ে গেল। একক চণ্তীদাসের পরিবর্তে 
বু চত্তীদাস, প্রাকচৈতন্য পদাবলীর চণ্তীদাস, দ্বীন চত্তীদাস প্রভৃতি পৃথক পৃথক 
চণ্ডীদাসের রচন! বৈশিষ্ট্য শিয়ে পৃথক পৃথক সমালোচন। দেখা দিল । 

খগেলনাথ মিজ্র, মণীজমোহন বনু, হরেকুফ। মুখোপাধ্যায় কালিদাস রায়, 
বিমানবিভারী মজুমদার প্রমুখ এ যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচকবৃন্দ 
বিভিন্ন চণ্তীপাসের কাব/বৈশিষ্টয সম্পর্কে বিস্তীত আলোচনা করেছেন। এই 
আলোচনায় বড়,চগ্ীদাসের সঙ্গে বিছ্যাপতির সাদৃশ্ট যেমন দেখানো হয়েছে, 
পদ্াবলীর চণ্ীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির পার্থক্য নির্দেশিত হয়েছে; কিন্তু গত 
শতকের মতো! শ্রেদত্ব বিচারের পক্ষপাত নিয়ে নয়, নিরপেক্ষ গবেষকের ওঁৎস্থক্য 
নিয়ে আলোচন! করা হয়েছে। বিষ্যাপতি সম্পর্কেও এই ওৎম্থক্য বর্তমান শতকে 
নতৃন করে দেখ! দিয়েছে । ১৩৩০ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচী পত্রিকায় বিগ্ভাপতি 
সম্পর্কে ষে আলোচন1 করেন সেখানে বিদ্যাপতি সম্পর্কে গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি 
বিষ্ভাপতির কাবাসতাা উদ্ঘাটনেও সহায়তা করেছে। বহু প্রতিতভাসম্পর 
বিষ্াপতিকে তিনি তিন মুতিতে আবিষ্কার করেছেন। “এক মৃতিতে তিনি 
পণ্ডিত, সংস্কৃত সাহিত্যে খুব বুাত্পক্প ত্রিতের রাজাদের একজন প্রধান সভাসদ, 
এবং হিন্দু সমাজের পুনগঠনে কৃতসঙ্ল্প। আর এক দুতিতে দেখি তিনি কবি, 
কবির চক্ষে জগৎ দেখিতিছেন, আছিরসের পদ লিখিতেছেন এবং সময়ে সময়ে 
তক্তির উচ্ছ্বামে গদগদ হুইতেছেন। তাহার আরও এক ঘৃতি আছে; তিনি 
ইতিহাস লিখিতেছেন_কীতিসিংহ কেমন করিয়া পিতৃবৈরীনাশ করিয়া, [জার 
উদ্ধার করলেন, শিবসিংহ কেমন করিয়া স্বাধীন হইলেন, দেবসিংহের মৃত্যুর 
পর কেন করিয়! সকল বাধাবিত্ব অতিক্রম করিয়া শিবসিংহ রাজ/লাভ করিলেন, 
এই সকল কথা তিনি তার তৃতীয় মৃতিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।” হরপ্রসাদ 
শাস্্রীর সমালোচনায় বিষ্যাপতি যে বছ ব্যক্তিত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছেন সেখানে 
তিনি একাধারে পত্তিত, এতিহাসিক এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি! শ্রীকুষমার 
বঙ্দ্যোপাধ্যায় গ্রীয়ার্সগন সম্পাদিত বিষ্ঠাপতির ৮১টি মৈথিল পড় এবং হয়প্রসাছ 


শাস্থী আবিষ্কৃত “কীতিলতা" গ্রন্থ অবলম্বনে “বিগ্যাপতি' নামে যে প্রবন্ধ রচনা! করেন 
তা বিদ্যাপতি সম্পর্কে আধুনিক যুগের একটি শ্রেষ্ঠ সমালোচনা । বিদ্যাপতির 
পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি পদ সম্পর্কে আলোচনা করে বিগ্ভাপতির 
জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিশেষতঃ বাঁজসভার সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কের ফলে 
কবির মাজিত রুচি, বিদগ্ধ মনোবৃত্তি, সুনিপুণ বাঁকভঙ্গী ও শিল্পচাতুধ সম্পর্কে 
সমালোচক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন! রাজমভার কবিক্ূপে বিদ্যাপতির উপর 
রাজসভার দোষ ও গুণ কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা 
করে সমালোচক বিছ্যাপতির ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে কবিজ্ীবনের অভিন্নত। প্রতিপন্ন 
করেছেন । ধর্ম সম্পর্কে বিদ্যাপতির যে কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না--এ 
সম্পর্কেও সমালোচক অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । বিগ্যাপতির মৈথিলী 
ভাধা সম্পর্কে আলোচন! করে মিথিলার বি্যাপতির সঙ্গে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির 
পার্থক্য সম্পর্কেও সমালোচক নির্দেশে করেছেন । ১৩৫৯ সালে বিশ্বভারতী 
পন্মিকায় “কবি বিছ্যাপতি' প্রবন্ধে তারাপদ সুখোপাধ্যায় চণ্ীদাসের সঙ 
বিদ্যাপতির তুলন! করে চত্ীদ্লাসকে খাঁটি গীতিকবি ও বিদ্যাপতিকে নাট্যকার 
রূপে প্রমাণ করেছেন । বিদ্যাপতির অভিসার ও বিরহ পর্যায় দুটিকে অবলঘ্ঘন 
করে গীতিনাট্যের মতো! বিদ্যাপতির পদ পর্যান্ত্রে রাধাচরিত্রের বিকাশ দেখিয়ে 
বিদ্যাপতির নাট্য প্রতিভা সম্পর্কে আলোচন! করেছেন । 

আধুনিক কালে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস সম্পর্কিত সমালোচনার ধার! একটি 
পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করেছে শঙ্করী প্রসাদ বহুর “চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতি নামক 
বিস্তৃত সমালোচনা গ্রন্থটিতে । পুর্বোন্ত লেখকের “মধ্যযুগের কবি ও কাব্য গ্রস্থে 
বিদ্যাপতি সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বিস্তাত আয়তন লাভ করেছে চন্তীদাস ও 
বিছ্যাপতি' গ্রন্থের বিছ্যাপতি অংশটিতে | বিদ্যাপতির ব্যক্তিজীবন, ধর্মজীবন, ও 
কাব্যপধায় সম্পর্কে সক্ষম ও সরস বিশ্লেষণ করে সমালোচক বিদ্যাপতিকে প্রেম ও 
সৌন্দর্যের কবি ও মধ্যযুগের কবি সার্বভৌম রূপে যে আধুনিক প্রতিষ্ঠা 
দিয়েছেন ত1 গতশতকের ও বর্তমান শতকের বিছ্যাপতি সমালোচনা ধারার একটি 
সার্থক ও স্থন্গার উপসংহার । 

বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনায় উনবিংশ শতকের ছিতীয়ার্ধে চণ্তীদ্লাস সম্পর্কে 
কয়েকটি শ্রেষ্ঠ আলোচন। হলেও বিংশ শতকে চশ্তীদাসকে নিয়ে গবেষণা হত 
হয়েছে রসাধ্মক সমালোচনা তাঁর একাংশও হয় নি। চণ্তীদাস সমস্ত!র সমাধানেই 


খাও 


সকলে ব্যন্ত। কারণ কবির সঠিক পরিচয় উদঘাটিত হলে তবেই তার সম্পর্কে 
সমালোচনা করা সন্ভব। তার কলে বিংশ শতকে চত্তীদাস সম্পর্কে 
শ্রেষ্ঠ সমালোচনা খুব বেণী নেই । ১৩০২ ও ১৩১১ সালে ভারতী পত্রিকায় 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল ও দীনেশচন্দ্র সেনের আলোচনা) ১৩৪২ সালের মানিক 
বন্গমতীতে অপুর্বকুষ্ণ বন্থর “চণ্তী্লাসর রাধা” প্রভৃতি প্রবন্ধ ছাড়া খগেন্্রনাথ 
মিজ। মণীজমোহন বনু, হরেক মুখোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, ও বিমাঁনবিহারী 
মজদমদারের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। শ্রীশঙ্কপীপ্রসাদ বসুর 
'চণ্তীদাস ও বিগ্যাপতি' গ্রন্থের চণ্ীদাস 'মংশটিতে কোনরূপ সমস্তার উত্থাপন ন! 
করে বাঙ্জালীর চণ্তীগাস-চেতলায় যে চত্রীপাসের নিত্য অবস্থান তার বিতির 
পদাবলী পায়ের চমৎকার আলোচনা করে “কবিতাপস চন্তীক্লাস'কে 
আধ্যাত্সিক মনের কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গত শতক ও বর্তমান 
শতকের বিগ্যাপতি ও চত্রীদাসের সমালোচনাধারায় অধ্যাপক শ্রীশঙ্করী প্রসাদ 
বসুর 'চণ্তীদাস ও বিগ্ঠাপতি' একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা ও ম্বরণীয় সমালোচনা । 


৬৪ 


আলাঞ্ুনিক্ স্বগেন্ত অহ্মালোচন্াম্্ জন্তান্নাদাহল 
গোজিস্দদাচন তনল্লাহম লাল এসুস্ধ 
আসন্য্যান্যা লজ পদক্গল 


জয়দেব, বিছ্যাপতি, চত্তীদাস প্রমুখ প্রাকৃচৈতন্য যুগের কবিরাই যদিও এযুগের 
প্রধান সমালোচ্য কবি, কিন্তু জ্ঞানদাস, বলরামদ্দাস গোবিন্দদাস প্রমূখ চেতন্যোতর 
যুগের কবিরাও আধুনিক কালে আলোচিত হয়েছেন । বৈষ্ণব কবিদের গোষঠী 
পরিচয়ে অস্ততুক্ত না রেখে ব্যক্তি হিসেবে দেখাই এযুগের আধুনিক যুগলক্ষণ। 
অবশ্য গতশতকের সমালোচকবুন্দ প্রাকচৈতগ্যযুগের বৈষ্ণব পদকর্তাদের 
সমালোচনায় অনেক বেশী অস্ভিনিবিষ্ট ছিলেন, টৈতন্থপরবতী পদকারদের 
আলোচনায় ততবেশী মনোযোগ ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারেন নি; এর 
ফলে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের ব্যক্তি পরিচয় 
উদঘাটনের আধুনিক প্রচেষ্টা যতখানি প্রশংসনীয়, কবিতা বিচারের আগ্রহ 
'ততখানি উল্লেখযোগ্য নয়। যেটুকু বিচাকসের চেষ্টা আছে হঠকারী মন্তব্য ও 
নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ত তাকেও স্থবিচার বলা চলে নাঁ। আসলে চৈতন্যপূবযুগের 
তিন কবিপ্রধান গতশতকের জমালোচনাকে এমনভাবে অধিকার করে রেখে- 
ছিলেন, যে পরবর্তা বৈষ্ণব কবিদের গুরুত্ব তাদের কাছে অনেক ক্লান হয়ে গেছে। 
বিংশশতকে এসেই চৈত্রন্তোত্তর কবিরা আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যলমালোচনায় 
ঘথাযোগ্য মখাদ1 লাভ করলেন। 

১৮৫২ খ্রীস্টান্জে রচিত রঙ্গলালের “বাংল! কবিত1 বিষয়ক প্রবন্ধ' গ্রন্থে 
চৈতন্চরিতামুতের নামোল্লেখ আছে; ১৮৫৮ খ্রীঃ বিবিধার্ঘথ সংগ্রহে প্রকাশিত 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “বঙ্গভাষার উৎপত্তি, প্রবন্ধে চৈতন্তচরিতামূত রচয়িতা কৃষ্গাস 
কবিরাজের উল্লেখ আছে। ১৮৬৯ খ্রীঃ রচিত “কবিচরিত' গ্রন্থে হরিমোহন 
মুখোপাধ্যায় চৈতন্যোত্তর কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস, রায়শেখর ও কৃষ্দাস 
ক'বরাজের উল্লেখ করেছেন। এরপর “বঙ্গভাষার ইতিহাস” (.৮৭৩ গ্রন্থে 
মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দদাস, নরহরি দাস বৃন্দাবন দাস, শেখর রাস্থ। 
বৈষব দাস ও কৃষদাস কবিরাজের কবিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচন1 করেছেন । 


১৬ 


১৮৭৩ শ্রী: রামগতি শ্রায়রস্ের বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাষে” 
এই সমন্ত চৈতষ্যোত্তর কবিদের আলোচন! আরও বিল্তৃতভাবে দেখা দেয়। 
পরব্তাকালে রাজনারায়ণ বসুর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতার 
রায়ুশেধর, বাসঘোম, নরহরি দ'স বৈধর দাস, যছুনন্দন, জঞানদাস, গে'বিন্দদাসের 
উল্লেখ আছে 'এবং গতশতকের শেষে দীনেশচন্ সেনের “ঙ্গভাষা ও সাহিত্য” 
গ্রন্থে (১৮৯৬) চৈতন্যোত্বর কবিক1 বিস্বাতভাবে আলোচিত হয়েছেন। 

গতশ'তকের পত্রপত্রিকায় টচৈতন্তোত্বর কবিদের নিয়ে প্রথম বিস্তারিত 
আলোচন! দেখা দেয় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় । ১২৮৭ সালের মাঘ ও চেত্র সংখ্যার 
বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'জ্ঞানদাস' এবং 'বলরামঙ্গাস শিরোনামে ছুচ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। প্রবন্ধ ছুটির রচয়িতা যিনিই হে.ন 'জ্ঞানদাস? প্রবন্ধটিতে বৈষ্ণব কবিতা 
সম্পকে আধুনিক যুগের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী অম্পকিত মূল্যবান মস্তব্য থাকলেও 
আনগাসের কাব্য সম্পর্কে স্থবিচার করা হয় নি। বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস, 
গোবিন্দদাসের তুলনায় জ্ঞানদাসকে গৌণ কবি বলে যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তার 
যধ্যে সহাদয় কাব্য বিচারের পরিবর্তে উনবিংশ শতকের শীতিবাদ মুখ্য হয়ে দেখা 
দিয়েছে : 

“জানদাস প্রথম শ্রেণীর কবি নহেন। তথাপি আদরণীয়। কিন্তু তাহার 
কবিতা মধ্যে মধ্যে অন্লীলত। দোষে ছুট” এই নীতিবাদের জন্ক জ্ঞানদাসের 
একটি বিখ্যাত রসোদ্গারের পদ (মনের মরম কথা... সমালোচকের কাছে সম্পূর্ণ 
উদ্ধৃতির অন্ুপমুক্ত বলে মনে হয়েছে, যদিও ক'বতাটির ভাষাভঙ্গী ও বর্ণনারীতির 
প্রশংস! করে সমালোচক বলেছেন_-নিন্দ যাই মনের হরিষে, শ্রাবণ রজনীতে 
বৃষ্টির সময়ে 'কোকিল কুছরে কুতৃহলে?, “ডাহুকী সে গরজে' এগুলি আধুনিক কবির 
লক্ষণ ।” 'বলরাম লাস? প্রবন্ধেও জ্ঞানদাসের কবিত্ব বিচার প্রসঙ্গে সমালোচক 
অনুরূপ শীতিবাদ প্রচার করে বলেছেন “দুঃখের বিষয় অন্যান্ত প্রাচীন বাঙ্গাল! 
কবির হ্যায় বলরাম দাস অঙ্গীলত! দোষ শূন্ত নহেন। অল্লীলতা দোষ শূন্ত নহেন 
কিন্তু ইন্ছিয়পরতাশৃন্ত বটে। যে অঙ্গীলত! লালসার পুষ্টিকর বলরামে তাহা! নাই। 
তথাপি বলরামে যাহ! আছে তাহ! বলরামের সময় ও শিক্ষা! বিবেচনা! করিয়া 
মার্জনা করিতে পারিলেও, তাহার কবিত্ব গৌরবাচ্ছরোধে মার্ভন! করিতে 
পারিলেও আধুনিক কবির রচনায় তাহার মার্জনা করিতে পারি না। কোন 
আধুনিক লেখক এই প্রাচীন কবিদিগের দৃষ্টাস্তানবর্তা না হয়েন।* ৰ 


০ নট 


- অমূলক নীতিবাদের জন্ত বন্গদর্শনের পুর্বোস্ত প্রবন্ধ ছুটিতে জানদাস 
ও বলরামফ্াস সম্পর্কে সুবিচার হয় নি সত্য, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা অম্পর্কে 
আধুনিক যুগদৃষ্ট 'জ্ঞানদাঁস, প্রবন্ধটিতে ধরা পড়েছে। বৈধব কবিদের 
সম্পর্কে আধুনিক আকর্ষণের ছুটি কারণ বক্তবাটির মধ ফুটে উঠেছে। প্রথমত: 
সমালোচকের মতে মধ্যযুগের বৈষব কাব্যই একমাত্র অপ্রারত বর্ণনা! থেকে মুক্ত । 
অথচ ভারতচজ্্র ও মঙ্গলকাব্যে অলৌকিক বর্ণনার প্রাড়ষ। দ্বিতীয়ত: 
"বৈষ্ণব্দিগের কবিতা! রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা হইলেও তাহাদিগের গুণ এই ফে 
তাহারা রাধাকুক্লোপলক্ষে সাধারণ মানব হৃদয় চিন্ত্রিত করিয়াছেন। মন্থুয়া হৃদয়ের 
সঙ্গে মনুষ্য হৃদয়ের যে নিত্য সম্বন্ধ তাহারই অভিব্যক্তি কবিতার বিষয়, ধাভার! 
রাধারুফণ নামে বিরক্ত তাঁহারা উক্ত নামখয়ের স্থলে ক ও খ আদেশ করিয়। পাঠ 
করুন, কোন ক্ষতি হইবে ন11” 

১২৮১ সালের জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় জৈঠ ও ভাদ্র সংখ্যায় রায়বসন্ত' ও 
“গোবিন্দদাস' শিরোনামে ছুটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 

১২৮৭ সালের ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের “বিসম্ত রায়" প্রবন্ধে রায় বসস্ত 
প্রশন্তির পূর্বে এটাই সম্ভবত: বসম্ত রায় সম্পর্কে আধুনিক যুগের জর্বপ্রথম 
আলোচনা । সমালোচকের মতে বিষ্যাপতিব রচনায় যে গান্তীর্ঘ ও প্রগাঢ়তা 
আছে রায় বসন্তের পদে তা নেই। এই প্রবন্ধটির প্রধান গুরুত্ব এই যে 
রবীন্দ্রনাথের বসন্ত রায় প্রবন্ধের পূর্বে এটি রচিত । স্থৃতরাং বসন্ত রায় রব ভ্রনাথের 
আবিষ্কার নয়, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব থেকেই এই কবির পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে 
আঁলোচন। হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ বসস্তরায়কে বিষ্ভাপতির চেয়ে বেশী মূল্য দান 
করে অহেতুক পক্ষপাত দেখিয়েছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তুলনামূলকভাবে 
বিদ্যাপতির চেয়ে রায় বসন্তের শিল্প মূল্যের নানতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে 
তা যথার্থ বলে মনে হুয়। বাস্তবিক বিগ্ভাপতির রসঘন সংহত পদের তুলনায় 
রায় বসন্তের পদ ভাবের ক্ষেত্রে অনেক তরল এবং রচন! রীতিতে শিথিল ও 
অতিবিস্তারিত। 

গোবিন্দদাস প্রবন্ধটি একই সঙ্গে গোবিন্দদাসের আলোচনা ও কাব্যবিচার। 
প্রথমে প্রাবন্ধিক ভূমিকায় বলেছেন যে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যভিচারের সঙ্গে সঙ্গে 
বৈষ্ণব পদাবলী একসময়ে অনাদূত ও উপেক্ষিত হয়ে পড়ে কিন্তু রুচির 
পরিবর্তনের ফলে বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে আধুনিক যুগে নতুন করে আগ্রহ 


খপ, 


দ্বেখ। দিয়েছে। একথা বাস্তবিক ষথার্থ। সমালোচনাটিতে কাব্যবিচার প্রসঙ্গে 
গোবিন্দদালের পদে জয়ঙেবীয় ছন্দসঙ্গীত আলোচনা করে প্রাক চৈতন্তযুগের 
বিষ্যাপতি ও চণ্তীদাসের মতোই চৈতন্তোত্তর দুগের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে গোবিন্দদাসকে 
শির্দেশ করা হয়েছে। 

১২৮২ সালের বান্ধব পঞজ্জিকায় কৈলাসচন্্র খোষ “গোবিন্দদ1স” শীর্ষক প্রবন্ধে 
কিন্তু প্রাকচৈতন্ত যুগের কৰি চত্তীদাস ও বিদ্যংপতির তুলনায় চৈতন্ঠোতর কৰি 
গোবিন্দণাসকে নিয়ন্তরের প্রমাণ করে বলেছেন_-“কবিত্শক্কিতে সামান্ত ন] হইলেও 
গোধিন্দদাস ও এঘুগের কবিরা চণ্তীদ্গাস ও বিগ্যাপতির চেয়ে অনেক নিষ্নপর্যায়ের | 
এই সময়ের প্রায় তাবৎ কবির রচনার একটি প্রধান দোষ এই যে, বিদ্ভাপতি 
চগ্তীদাস যেমন অস্থঃপ্রক্কৃতির চিত্র আকিয়াছেন) ইহারা তাহা পারেন নাই। 
ইহাদের সকলই যেন বহিঃপ্রকৃতির বিষয়ীভূত। প্রেম যেন মর্মস্থলে প্রবেশ 
করিতে পারিতেছে না, উপর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ।”' 

গোবিন্দদ'ম গ্রমজে প্রাকচৈতন্তযুগের কবিদের তুলনায় চৈতন্যোত্তর কবিদের 
সম্পর্কে এই সংকীর্ণ সিদ্ধান্ত দেখলেই বোঝা যায় যে গতশতকের সমালোচনায় 
চৈতন্তপৃধ কবিদের সম্পরকে সমালোচকদের আত্যন্তিক পক্ষপাতের ফলে চৈতন্য 
পরবতী কবিগণ অনেকক্ষেত্রে খোপযুক্ত ক্বিচার পাননি। বিশেষত: জয়দেব 
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের তুলনা গোবিন্দদাস, জ্ঞান্দাস, বলরাম দাস সম্পকে 
গতশতকের মুলাবিচার ঘে আংশিকতাুষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। গতশতকের 
সমালোচনায় চৈতন্টোত্বর কালের পুরোক্ত প্রধান প্রধান কবি ছাড়াও অন্থান্ত 
অপ্রধান কবিরাও অল্লবিস্তর আলোচিত হয়েছেন। ১২৮৯ সালের বান্ধব পন্তিকায় 
কৈলাসচন্দ্র খোষের “বঙ্গের বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায়' শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনায় 
চৈতন্বসমসামসমিক ও চৈতন্যোত্তর কবিগণের জীবনী ও সময়কাল সম্পর্কে 
আলোচন! আছে। এছাড়া ১২৯৭ সালের সাহিত্য পত্রিকায় ক্ষীরোদ রায় চৌধুরীর 
গ্ষনশ্বামদাস” ও 'মুনলমান বৈষ্ণব কবি”, ১২৯০ সালের নব্যভারত পত্রিকায় 
ছারাধন দত্তের “বঙ্গের বৈষ্ণব কবি' শীর্ষক ধারাবাহিক গবেষণা, ১৩০৩ সালের 
নব্যভারতে অচ্যুত নারায়ণ রায়চোধুরীর বলরাম দাস” প্রবন্ধ, গতশতকের 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৪ সালে অচ্যুতচরণ চৌধুরীর নরোত্বম ঠাকুর, 
১৩০৫ সালে কালিদাস নাখের 'বৈষব কবি জগছানম্দ', অচ্যুত চরণ চৌধুরীর 
প্দ্ীকবি মাধবী” ১৩০৩ সালে আনন্দনাথ রায়ের “ঠাকুর নরছরি সরকার ও 


৬ 


রতুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি এই ধরণের বন্থ নিদর্শন আছে। কিন্তু এই সম্ত্ত 
আলোচনাকে ঠিক সাহিত্য সযালোচন1 বলা চলে না; এগুলি পূর্বোস্ত বৈষ্ণব 
কবিদের কাঁব্যবিচার নয়, অনেকক্ষেত্রেই বরং কবিদের জীবনী ও কিংবাদস্তীর 
উদ্ধৃতিপ্রধান আলোচনা । মাঝে মাঝে অবশ্য এর মধ্যে কিছু কিছু বৈদগ্ধ্যপূর্ণ 
মন্তব্য লক্ষ করা যায়। 

বর্তমান শতকেই চৈতগ্ত পরবর্তী কবিগণ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছেন। 
গোবিন্দদাস কবিরাজ যেমন এ যুগে চৈতস্োত্তর কবিদের মধ্যে সবংচয়ে বেশী 
আলোচিত হয়েছেন তেমনি তাকেই এক্ষেত্রে শ্রেষ্ট স্থান দেওয়। হয়েছে। 
নগেন্দ্রনাথ গ্রপ্তর গোবিন্দ দাসকে মৈথিল কবিরূপে প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা থেকে 
রক্ষা করার জন্য এযুগের অনেক গবেষক ও সমালোচক এগিয়ে এসেছেন এবং 
গোবিন্দদাসের কবিপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন। 
করেছেন। ১৩১১ সালের প্রদীপ পত্রিকায় শৌরেন্রমোহন গুপ্ত, শ্রীধণ্ডের প্রাচীন 
কবি শীর্ষক প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের জীবনী ও কবিত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন' 
করেছেন । ১৩১৭ সালের নবপর্ায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় জিতেন্্রলাল বনু 
গোবিনগাস সম্পর্কে আলোচন। করেছেন । গোবিনদাস সম্পর্কে বহুসংখ্যক 
আলোচনা করেন সতীশচন্দ্র রায়। ১৩১৮ সালের সাহিত্য পরিষৎ পান্রকায় 
প্রাচীন পদাবলী ও পদক্তগণ' প্রবন্ধমালায় সতীশচন্ত্র রায় গোবিন্দদাসের 
কাব্যরীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া ১৩১৮ সালের প্রাচী 
পত্রিকায়, ১৩৩২ সালের সোনার গৌরাঙ্গ পত্রিকায় এবং ১৩৩৩ সালের কুমি্ 
থেকে প্রকাশিত সাধনা পত্রিকায় ও ১৩৩৩ সালের ভারতী পত্রিকায় সতীশচন্ত্র 
গোবিন্দদান সম্পর্কে আলোচন! করেছেন। 


১৩৩৫ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত গোবিন্দদাসকে 
মৈথিল কবিরূপে প্রমাণ করে যে প্রবন্ধ রচনা করেন, ১৩৩৬ সালের সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকায় স্বুকুমার সেন তার প্রতিবাদে গোবিন্দদাসের কবিপরিচয় নির্ধারণ 
প্রসঙ্গে স্থৃবিসূত সমালোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে শন্বরীপ্রাদ বন্ধ মধ্যযুগের 
কবি ও কাব্য গ্রন্থের (১৩৬২) গোবিনাগাস" প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের কাব্যের চমৎকার 
আলোচন! করেছেন | ডঃ বিষানবিহারী মজুমদারের “গোবিনাদালের পদাবলী 
ও তাহার যুগ” নামক নম্কলন গ্রস্থের (১৩৬৮) ভূমিকা ও পরিশিষ্টে এই সমস্ত 
আলোচনার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লক্ষ্য করা যায়। 


৬৯ 


উল্লিখিত সমালোচনা গুলিতে প্রত্যেক সমালোচকই গোবিশগাসের শ্রেষ্ঠ 
স্বীকার করেছেন। শৌরেঞজযোহন গুপ্ত গোবিন্গধাসের কবিত্ব সম্পর্কে 
উদচ্মৃপিত প্রশংসা করে বলেছেন £ 

“যেন চরাচরের জন্য বৈকৃণ্ঠের অমৃত ও সৌন্দর্যের উৎস খুলিয়া! গেছে ।.* 
ছন্দের বৈচিত্রা, শব্দযোজনার পারিপাট্য এবং ভাবের গতীরতায় গো1বন্দদ।স 
তাছার সমসাময়িক ও পরবতা সমস্ত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ |” সমালোচক 
গোবিন্দগাসের সদর সুন্দর শব্দসমুচ্চয়ের তালিকা দিয়ে বলেছেন--“তাহার 
শঙবৈভবের সীমা ছিল না । তিনি অনেকগুলি পদ একটি আছ অক্ষরের বথা 
দিয়। রচনা করিয়া গিয়াছেন অথচ তাহাতে ভাব শঙ্খলাবদ্ধ হয় নাই! বিগ্ভাপতির 
সঙ্গে গোবিন্দদাসের তুলনায় গোবিনদাসের উপর বিগ্ভাপতির প্রভাব স্বীকার 
করলেও সমালোচক বিদ্যাপতি অপেক্ষা গোবিন্দদাসের শ্রেঠত্ব দেখিয়ে 
বলেছেন_-"'এযন সংযত প্রেমের চিত্র বিছ্বাপতির কাব্যে দুর্লভ ।” 

জিতেন্্রপাল বন গোখিন্দদাসের ভাষা, ছন্দ অলঙ্ধারের মাধুর্য বিশ্লেষণ করে 
গোবিন্দদাসের উপর জয়দেবের প্রভাব আলোচনা করেছেন । বিছ্যাপতির সঙ্গে 
গোবিনাদামের তূলনা করে বিদ্যাপ'তকে শ্রেষ্ঠত্বের মধাদ। দিয়ে সমালোচক 
বলেছেন - “শিবা গুকর গাস্তীর্য ভ'ল রকম ধরিতে পারেন নাই 1” 

গোবিন্দদাতসর পদাধলীতে প্রেষের তিনটি স্তর আলোচনা! করে সয়ালোচক 
গোবিদ্দদাসের প্রেষচেতনার বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিক 
গোবিন্দগাসের রচণারাতি সম্পকে বিস্তুত আলোচনা! করে ছুটি প্রবান লক্ষণ 
নিদেশ করেছেন ১) অন্ুপ্রাসের স্থবাবহার, (২) যুক্তাক্ষরের সমীচশন 
প্রয়োগ । ভারতচন্ত্রের সঙ্গে তুলন! প্রপঙ্গে ভারতচন্্রের সঙ্গে শিল্পী কবি 
ছিসাবে গোবিন্দদসের সাদৃশ্ত ও কবিত্বের ক্ষেত্রে বৈসাদুশ্) দেখিয়েছেন 

সাহিতা পরিধত পত্রিকান্ন প্রকাশিত সতীশচন্ছ রায়ের গোবিন্াদাস কবিরাজ 
শীর্ষক সদীর্ঘ প্রবন্ধটি মূলত গোবিন্দদাসের ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের আলোচন!। 
ভূমিকায় গোবিন্দদাসের জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে প্রাপ্ত জীবন- 
তথ্য থেকে গোবিন্দদাসের চণ্ডীদাস অপেক্ষা বিদ্াপতি-প্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান 
করে সমালোচক বলেছেন--“গোবিন্দ কবিরাজের সংস্কৃত সাহিত্যে নিতান্ত 
পারদশিতা ও প্রৌচ বয়সে পদ্দরচনাই বিগ্তাপতির প্রতি তাহার পক্ষপাতের 
কারণ বটে। গোবিন্দদাসের বিস্কাপতি-অন্ুককতি সত্বেও অক্টান্ত বেফক কবিদের 


শী 


তূলনায় তার মৌলিকতা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচার প্রসঙ্জে সমালোচক গোবিন্দদাসের 
'ভাষা-ছন্দ ও অলঙ্কার রুতিত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পরিশেষে সংস্কৃত 
রসতথের আদর্শান্গযায়ী গোবিদাদাসের পদাবলীর ছাস্তরস প্রভৃতি সম্পকে 
আলোচন! করেছেন। উপসংহারে পদাবলী সাহছিতো গোবিন্দদাসের স্থান 
শির্ণয় করে বলেছেন--“ঠাছার (গোবিন্দদাসের অপেক্ষা জ্ঞানদাস, বলরাম 
কাস, প্রভৃতি কোন কোন কবির বাংল! পদরচনা! অনেকস্থলেই উতৎকষ্ঠতর এবং 
কোন কোন রসচিত্্র কোনস্থলে উজ্জ্রলতর হইয়া! থাকিলেও আমাদের বিবেচনায় 
বিদ্যাপতি ও চণ্তীদদাসের পরেই গোবিন্দদাসের স্থান নর্দেশ করিলে অসঙ্গত 
হইবে না।”' সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত স্থকুমার সেনের গোবিন্দদাস 
কবিরাজ শীর্ষক গ্রবন্ধটির প্রথমাংশ যুলত: নগেন্্নাথথ গুপ্তের গোবিন্দদাসকে 
মৈথিলী প্রমাণ করার অপচেষ্টার তথ্যপূর্ণ প্রতিবাদ । গোবিন্দ্দাসের তথ্য পূর্ণ 
জীবনী আলোচনা করে স্থকুমার সেন গোবিন্দদ্লাসকে বাঙ্গালী কবিরূপেই 
প্রতিপন্ন করেছেন। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে প্রাকচৈতন্তযুগের পদাবলীর সঙ্গে 
চৈতন্যোত্বর যুগের পর্দাবলীর পার্থক্য আলোচণ! প্রসঙ্গে চৈতন্যসমসাময়িক ও 
চৈতন্ভোত্বর কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজকে শ্রোস্থান দিয়ে সমালোচক 
বলেছেন-- “বৈষ্ণব সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীর কবির সংখ্যা প্রচুর। প্রধান প্রধান 
কবিদিগের নাম বলিতে গেলে বাসুদেব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, রামানন্দ বন, 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবির'জ, জ্ঞান্দাস, বলরাম দাস, নরোত্তয ঠাকুর, 
যছুনন্দন দাস, নরহরি দাস (ঘনশ্যাম ) ইত্যাদি । এই সকল প্রথম শ্রেণীর 
কবির মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজের স্থান সর্বোচ্চে ।” অতঃপর গোবিনদদাস 
কবিরাজের লীলাপর্যায় সম্পর্কে উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করে গোঁড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় আলঙ্কারিক কবিরূপে গোবিন্দপাস কবিরাজকে 
সমালোচক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 

বর্তমান শতকে আধুনিক দৃষ্টির আলোকে জ্ঞান্দাসের নতুন করে মুল্যবিচার 
কর! হয়েছে। গত শতকে জ্ঞানদান ও বলরামদাসের কবিতাকে নৈতিক দৃষ্টিতে 
বিচার করে যে অবিচার কর! হয়েছিল, এই শতকে তা সংশোধন কর! হয়েছে। 
বিংশ শতকের প্রথমার্ধে জানদাসের বিষয়ে কয়েকটি দীর্ঘ আলোচনা চোখে 
পড়ে। ১৩১৯ সালের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় জিতেন্দ্রলাল বনু “বৈষব কবি জানগাস, 
শিয়োনামে জানদাসের বিস্তৃত কাব্য বিচার করেছেন । ১৩৩২ সালের সাহিত্য 


প১ 


পরিষৎ পক্জিকায় সতীশচন্ত্র রায়ের 'জ্ঞানদাসের পদাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধটি 
রমণীমোহন সম্পাদিত জানদাসের পদাবলীর পাঠ বিচার। সোনার গৌরাঙ্ছ 
পত্রিকায় ১৩৩৬ থেকে ১৩৩৭ সাল পযন্ত ধারাবাহিকভাবে সতীশচচ্্র রায়ের 'জ্ঞান 
বাসের পদাবলীর রসান্বাদন' প্রকাশিত হয়। বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হরেরুফ 
মুখোপাধ্যায় ও প্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
খেকে যে জ্ঞান্দাসের পদাবলী প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় জ্ঞানদ্দাসের ককি 
প্রতিভ! সম্পর্কে হরে সুখোপাধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে। শঙ্করীপ্রসাদ 
বন্থর মধ্যযুগের কবি ও কাব্য (১৩৬২) গ্রন্থে 'জ্ঞানদাস' প্রবন্ধটি এই আলোচন। 
ধারার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । বিমাঁনবিহারী মঞ্জুমলারের সম্পাদিত 
'আানদালের পদাবলী” (১৩৭২) সংকলনের ভূমিকাটি জ্ঞানদাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ 
গবেষণা ও সমালোচনা । 

জিতেব্্রপাল বসুর “টবঞ্চব কবি জ্ঞানদাস” শীর্ষক আলোচনায় সযালোচক 
বৈষব সাহিতো জ্ঞানদাসের স্থান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন-_“বৈষব 
সাহিতো জানদাসের স্থান বিশেষ উন্নত | এমন কি বিষয়ের বহুত্বকে যদি স্থান 
নির্ণয়ের অধিকারা বঙগিয়া ধর! যায় তাছা। হইলে তাহার স্থান ছুই একজনের নীচে 
হইতে পারে, এতা?ধিক নিয়ে যাইবে না! 1” 

প্রাবন্ধিকের মতে জ্ঞানদাসের পদে চণ্তীদাস ও বিদ্াপতির সমন্বয় হয়েছে। 
দ্লানলীল! ও নৌকালীলার পদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে সমালোচক জ্ঞানদাসের 
পদের অর্থবাঞনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । জ্ঞানদ্দাসের রাধাচরিভ্রের বিবর্তন 
আলোচনা করে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন যে,জ্ঞান্দাসের রাধা প্রথমদিকে 
আমিত্বময়ী কিন্ত পরিণামে আমিত্বজিত ও সর্ব সমপিত, বিরহের দহছনে অহং 
বঙজিত। গোবিন্দগগাসের পদ্দে নেই এমন কিছু কিছু বিষয় জ্ঞানদাসের কৃতিত্ত 
সম্পর্কে সমালোচক আলোচন। করেছেন । সর্বশেষে জ্ঞান্দাসের পদ্দাবলীর রুচি 
বিশুদ্ধি সম্পর্কে আলোচন। করা হয়েছে। 

সতীশচন্দ্র রায় জ্ঞানদাস সম্পরকে ষে সমস্ত আলোচনা! করেছেন তার মধ্যে 
কেবল কাব্যপ্রশংসা নেই, জ্ঞানদ্দাসকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার চেষ্টা 
আছে। সতীশচন্্রই প্রথম আধুনিক রোমার্টিক গীতিকবির্ূপে জ্ঞানদাসকে 
নবজন্ম দান করেন। আধুশিক বিচারে জ্ঞানদাস সম্পর্কে নতুন মূল্যবোধ দেখ 
দিয়েছে পদকল্পতরুর ভূমিকায়--“জ্ঞানদ্বাসের কোন কোন ব্রজবুলির পদে তাহার 


নু 


পাণ্ডিত্য ও রচন! পারিপাট্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও তাহার অধিকাংশ 
ব্রক্গবুলির পদ বিশেষতঃ বাংল! পাগুলি এরূপ প্রাঞ্জল ও আবেগময় যে সেগুলি 
পাঠমাজ্রেই সহ্ৃদয় পাঠকের চিত্তকে সম্পূর্ণ মোহিত করিয়া ফেলে। ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ করিয়া! উহাদিগের চম্ৎকারিত্ব বুঝাইবার বিশেষ প্রয়োজন করে ন!। 
ভাবোক্ছাসপ্রধান নব্য কবিতার ( 7২02381010 7১0৩67% ) ইহাই প্রধান লক্ষণ । 
জ্ঞানদাসের কবিত! বেশীর ভাগই এরূপ লক্ষণাক্রাস্ত । স্থতরাং আধুনিক শিক্ষিত 
পাঠকদ্দিগের মধ্যে অধিকাংশই ভাবোচ্ছাসপ্রধান নব্যকবিতার ভক্ত বলিয়! 
তাহাদিগের নিকট চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত উৎকৃষ্ট পদ্দাবলীর ন্যায় জ্ঞানদাসের 
পদাবলীই বিগ্যাপতি গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলী অপেক্ষাও অধিক সমাদৃত 
হুইয়। থাকে ।” রোমান্টিক কবিরূপে জ্ঞানপাসের আধুনিক সমাদর বিস্তৃতভাবে 
দেখা দিয়েছে বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হরেকুষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্বরী প্রসাদ বহু, 
বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখের জ্ঞান্দাস সম্পকিত আলোচনাগুলিতে । 

সতীশচন্দ্র রায় অবশ্ত জ্ঞানদাসকে সমকালের শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকার করেন 
নি। বৈষ্ণব সাহিত্য জ্ঞানদাসের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে জিতেন্দ্রলাল বস্থুর মতোই 
সতীশচন্দ্র রায় বলেছেন-_-“আমর! বণিত অপূর্বতার জন্ত চণ্ীদাসের ভণিতাযুক্ত 
কতকগুলি পদের সহিত আন্দাসের উৎকৃষ্ট পদগুলিকে পদাবলী সাহিত্যে 
অতুলনীয় বলিয়া হ্বীকার করিলেও মোটের উপর বিগ্যাপতি ও গোবিন্দগ্গাসকে 
অধিক শক্তিশালী কবি বলিম্বা স্বীকার না করিয়া পারি নাই। তীহাদিগের 
পদাবলী আমাদিগের অনভ্যন্ত ভাষায় রচিত বল্লিয়! তেমন আবেগপূর্ণ মনে না 
হইলেও ঠাহাদিগের, বিশেষতঃ গোবিন্দপাসের রচনায় নানাবিধ শব্দালঙ্কার ও 
শ্লেষ, রূপক ও সমাসোক্তি ইত্যাদি দুরূহ অলঙ্কার ও স্থখবোধ্য রসধবনির 
অপেক্ষাও সুপগ্ডিত ও স্থরসিকমাত্ত্বেদ্ভ অলঙ্কারধ্বনি ও বস্তরধবনির প্রাচূর্যহেতু 
'অবিশেষজ্ঞ পাঠকের পক্ষে দুরূহ হইলেও, বিদ্ভাপতি বিশেষতঃ গোবিন্দদাস 
অনেক পদ্নে কবিতার প্রাণরসের উত্বর্ষকে অব্যাহত রাখিয়া কাব্যালঙ্কার, 
অলঙ্কারধবনি ও বস্তধ্বনির যে পরাকাষ্ঠা প্রদশিত করিয়া গিয়াছেন তাহ! 
অস্বীকার করা যায় না, সুতরাং আমাদের বিবেচনায় জ্ঞানদাস সরল স্বাভাবিক 
ও উচ্ছাসপূর্ণ বাংল! পদ রচনায় গোবিন্দদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও মোটের 
উপর কবিত্বের হিসাবে বাঙ্গালী পদকর্তাদিগের মধ্যে তাহার স্থান গোবিনদাসের 
পরেই নির্দেশ কর! সঙ্গত।” 


€ ৪৯০ 


চৈতস্যোত্তর বৈফব কবিদের মধ্য গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস যদিও এ বৃগের 
প্রধান সমালোচ্য কবি কন্ধ অন্তান্ত বৈষ্ব কবিদের নিয়েও এ যুগে কিছু কিছু 
আলোচন! হয়েছে । ১৩১১-১২ সালের প্রদীপ পত্রিকায় শৌরেম্্রমোহন গুপ্তের 
“শধণ্ডের প্রাচীন কবি' শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনায় টচৈতন্যোত্তর কবিদের 
মধ্যে গোবিন্দদাসের পাশাপাশি লোচনদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, রামচন্জ 
কবিরাজ, কবিরঞ্জন, গোপালদাস, আত্মারাম দ্াল ও নুসিংহা শন্দ প্রমুখ পদ. 
কর্তাদের নিগ়েও আলোচন! আছে । চৈতন্যসমসাময়িক কবিদের মধ্যে নরহরি 
সরকার সম্পকে শৌরেন্্রমোতন গুপ্সের আলোচনা আছে ১৩১১সালের প্রদীপ 
পঞ্সিকায়। রায় রামানন্দ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন মনোরঞ্জন গুহ 
১৩০৮ সালের প্রদীপ পত্রিকায় । 


শৌরেজযোহন “লোচন্গাস” প্রবন্ধের প্রথমাংশে লোচন্দাসের জীবনী ও 
কিংবদন্তী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পরবর্তী অংশে চৈতন্বমঙগল 
কাবোর আলে।চনা প্রসঙ্গে সমালোচক লোচনদ্লাসের চশ্রীদাসধমী কবিত্ের 
উচ্ভৃসিত প্রশংসা করে বলেছেন--'সকল পদগুলিতেই লে;চনপাসের অদ্ভুত 
কবিত্বশক্তির পরিচয়হুপা ওয়া যায় এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু সকলগুলির 
ভিতরেই এমন একটা সরলতা, আস্তরিকতা ও হৃদয়ের ভাষা উপভোগ করা 
ষায়__যাছা চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য বৈষ্ণব কবির কাব্যে ছূর্লভ।' সমালোচনাটিতে 
ব্যক্তিগত আবেগ ও উচ্ছাস অনেক বেশী, যুক্তি বিচার তুলনায় কম। এ ছাড়া 
এক জায়গায় একটু ক্রটি আছে! জ্ঞানদাসের বিখ্যাত “রূপ লাগিআজাখি ঝুরে? 
পদটি লৌচনদাসের “গৌরাঙ্গের রূপ* বলে উদ্ধৃত করে সমালোচক অহেতুক 
উচ্্াস প্রকাশ করেছেন। সমালোচনাটি আবেগধর্মী হলেও লোচনদাস সম্পর্কে 
আশ্বাদনপন্থী আলোচনা । | 


বলরাম দাস প্রবন্কটিতে সমালোচক ১১ জন বলরাম দ্রাসের সন্ধান দিয়েছেন । 
এদের মধ্যে দুজনকে শ্রেষ্ঠ কবি বলেছেন-_(১) কৃষ্জনগরের অন্তর্গত দোগাছিয়! 
গ্রাম নিবাসী লিত্যানন্দ শিক্ত বলরাম দাস। (২) টৈতন্তোভরযুগের শ্রী 
নিবাসী জাহ্ছব!-শিষ্যু প্রেমবিলান গ্রন্থ রচয়িতা বলরাম দাস। বলরামের জীবন 
বৃত্তাস্ত আলোচন করে তর কবিত্ব সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন ; 


বিস্তাপতি, চত্তীদদাস, গোবিন্দ্ধাসের পরেই বৈধব কবি ও পদ্বকর্তাগণের 


নি 


মধ্যে বলরামপাসের নাম উল্লেষযোগ্য সন্দেহ নাই । চত্রীদাসের পধাবলীর মত 
বলরাম দাসেরও কবিতা কবি হৃদয়ের ম্বতঃউৎসারিত ভাবধারা | 

চত্তীঙ্নাসের মত তাহাতে ভাবের গভীরতা নাই সত! এবং বিষ্ভাপতি ও 
গোবিন্দধাসের কবিতাহ্থলভ অসাধারণ শাৰ্দিকতা, ছন্দের অপূর্ব বঙ্কার, চরিত্র 
চিত্রণের সুন্দর বর্ণচ্ছটা! বিরল বটে, কিন্তু তথাপি তাহার সরল বর্ণন! মধুর 
ভাবাবেগ, প্রেম ও আবেগের ভাবোচ্ছাস হয় হরণ করে ॥ 

বাৎ্সল্য রসে বলরাম দাসের কৃতিত্ব সম্পকে সমালোচক যা বলেছেন তা 
যথার্থ । বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীযুক্ত শস্বরীপ্রসাদ বন্র মধ্যযুগের কবি 
ও কাব্য গ্রশ্থের বলরাম দাস প্রবন্ধে বলরাম দাসের এই দিকটা অত্যন্ত 
শিপুণ সার্থকতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 

'রায়শেখর' প্রবন্ধটিতে সমালোচক রায়শেখরের জীবনী আলোচনা করে 
চশ্রশেখর ও শশিশেখর থেকে রায়শেখরের ভিন্নতা দেখিয়েছেন এবং কবিশেখর ও 
রায়শেখরের অভিপ্নতা প্রমাণ করে কবিশেখর বা রায়শেখর যে বি্যাপতি নন তার 
প্রমাণ দিয়েছেন । এরপর রায়শেখরের কবিত্ব আলোচন] প্রসঙ্গে সমালোচক 
বলেছেন £ 

'রায়শেখরের পদাবলীতে অপূর্ব ছন্দের বঙ্কার কিছ্বা ভাবের তেমন প্রগাটতা 
অঠভূত হয় না, কিন্তু অতি সহজ কথায়, প্রেমক্ষরিত ভাবধারা নিঝবিণীর মতো 
শদয়ের কূলে কুলে বহিয়া যায়। ভাবের প্রচণ্ড আবেগ, বাসনার তীব্র ঘুণন, 
হপয়কে আন্দোলিত, বিধ্বস্ত করে না, কিন্ধ ফুলবনে মলয় সমীরণের মত তাহা! 
ধারে স্পর্শ করে। চতুীদাসের ভাবের গভীরতা, বিগ্যাপতির অতৃপ্তি ও বামনার 
ব]াকুল উচ্ছ্বাস, গোবন্দদাসের ভক্তি ও প্রেমবিহ্বল হৃদয়খানি রায়শেখরের 
পদাবলীতে ফুটিয়া ওঠে নাই বটে, কিন্ধ তথাপি রায়শেধরের পদাবলীতেও হদয়ের 
প্রতিভাব, মিলনবিরহের প্রতি চিন্ত্র, মান অভিমানের সকরুণ গাথা অতি সহজে 
স্বন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রায়শেধরের এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও 
হৃদয়গ্রাহী । বায়শেখরের মর্মগ্রাহী আলোচন1 পরবর্তাকালে শ্রীশঙ্বরীপ্রসা্দ বন্ধুর 
'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, গ্রন্থে বিস্তুতভাবে করা হয়েছে। 

'শ্রীধণ্ডের প্রাচীন কবি" শীর্ষক প্রবন্ধমালায় পূর্বোক্ত অন্তান্ত কবিদের জীবনী ও 
কবিত্ব সম্পর্কেও কিছু কিছু আলোচনা আছে। কবিরঞ্জন সম্পর্কে সমালোচক 
.বলেছেন-_মাধুরধ, সরসতা৷ ও কল্পনার বিচিত্র লীলাভঙ্গীতে, ছন্দের অপূর্ব ধ্বনি ও 


৭৫. 


বঙ্ধারে তাহার ছোট বিষ্ঠাপতি আধ্যা অনেকসময় সার্থক হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয়।? 

চস্ত্রশেখর সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন "তাহার এক একটি ভাবের কবিতা! 
অবছেলে মনের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করে, অথচ কখন তাহ মনকে অধিকার করিয়া 
ফেলিল তাহা সম্যক বোঝা যায় না, এক একটি ছন্রের রূপকাংশে তেমন কবিস্ব- 
বুঝ! যায় না, কিন্ধু সমস্ত! মিলিয়া! মনের মধ্যে একটা ভাবের চিত্র আঁকিয়া যায়। 
চন্তরশেখরের পদাবলীতে পূর্বোক্ত কবিদিগের মত ছন্দের বঙ্কার, শব্চাতুধ নাই, 
তবে স্থানে স্থানে অন্ুপ্রাসে রস উথলিয়া উঠিয়াছে।" 

আত্মারাম দাস সম্পর্কে আছে--“পদগুলি বেশ সপ্তাবপূর্ণ। বর্ণনাশক্তি ও 
কবিত্ব স্থানে স্ানে বেশ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পদ্দাবলীগুলি ভক্ত. 
হদয়ের পুষ্পাঁজলি দেবতার পদে উতৎ্সগীঁকৃত |” নুসিংহানন্দ সম্পর্কে বল! হয়েছে 
“কবির ভাষা ও শবের উপর বেশ প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি স্থানে 
স্থানে পদাবলী এক অক্ষরের সাজেই সুখ/ত রচন1 করিয়াছেন, কোথাও পদ্গাবলীর' 
প্রতিপদ্দের প্রথম শঙ্গগুলির আছ অক্ষর এক, অথচ তাহার জন্য পদ্দাবলীর মাধুষের 
বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।” 

চৈতন্তে।ত্ুর যুগের যে তিনজন কবির কবিত্ব সম্পর্কে এযুগে বিশেষ বিতর্ক 
ভারা তিনজনই অষ্টাদশ শতকের,_জগদানন্দ রায়, নরহরি চক্রবর্তী এবং 
রাধামোহন ঠাকুর। এদের সম্পর্কে একই সঙ্গে প্রচুর নিন্দা ও প্রশংসা দুইই 
লক্ষ করা যায়। 

.৩০৫ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় “বষ্কব কবি জগদানন্দ' প্রবন্ধে- 
কালিদাস নাথ চৈতন্যসমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর দুজন জগদানন্দের পরিচয় দিয়ে 
চৈতন্যোতর জগদানন্দের বাহাচিত্র, অন্তশ্িত্র, অহুকুত ও সাধারণ, এই চতুবিধ 
পদাবলীর দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করেছেন। জগদাননোর পদাবলীর ভূমিকায়: 
কালিদাস নাথ জগদানন্দের প্রচুর প্রশংসা করে বলেছেন 

“এই সকল পদাবলীতে যে কবিফুলছুর্লত অত্যত্ুত কবিত্ব ও কবিলোক- 
বিজয়িনী অনামান্ত শক্তির পরিচয় আছে, কাব্যসমালোচক পণ্ডিত মাত্রেই তাচ্া' 
প্রাণ ভরিয়া আম্বাদ করিবেন । কোন কোন সংস্কৃত কবি ও কোন কোন বঙ্গীয় 
কবি অন্তশ্চিন্র পদাবলী গ্রস্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এবিষয়ে জগদানন্দের স্তায় 
প্রচুর শক্তি প্রদর্শনে কেহই সমূর্থ হয়েন নাই। বাহুচিন্তর পদ্লাবলী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তা 


১০ 


গোবিন্দক্গাসের অনেকগুলি আছে বটে, কিন্তু জগদানন্দের চিত্রপটের নিকট তাহাও 
অকিকিৎকর ।...কি কবিত্ব, কি ছন্দোলালিত্য, কি রচনাচাতুর্২, কি শববিদ্তাস, 
কি চিত্র, বোধ হয় ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাহার পূর্বতন ও পরবর্তী 
কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য । 

জগদ্বনধু ভদ্র কালিদাস নাথকে সমর্থন করে বলেছেন কালিদাস নাখ 
মহাশয় জগদানন্দের কবিত্ব ও কাব্য সম্থদ্ধে মন্তব্য ব্যপদেশে যে সকল কথা 
বলিয়াছেন তাহাই এ বিষয়ের অতি সুন্দর সমালোচনা |” সতীশচন্জ্র রায় কিন্তু 
জগদানন্দকে ছ্িতীয় শ্রেণীর কবি বলে মনে করেন। জগদানন্দ সম্পর্কে পূর্ববর্তী 
সমালোচকের মন্তব্য সম্পর্কে পদ কল্পতরুর ভূমিকায় বলেছেন-_“কালিদাস নাথ ও 
জগ্ব্ধু ভদ্র মহাশয়দিগের ন্যায় দুইজন পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবীন ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ 
আম্মবিশ্বত হইয়! জগদনন্দের ন্যায় একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর পদকর্তার সম্বন্ধে এরূপ 
অসঙ্গত অতিশয়োক্কিপূর্ণ প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, ইহা আমাদিগের 
নিকট একান্ত বিস্ময়জনক বোধ হয়।” | 

জগদানন্দের অন্ুপ্রাস ও প্দলালিত্য সম্পর্কে সতীশচন্দ্র রায় যে প্রশংস! 
করেছেন, দীনেশচন্দ্র সেন সেট প্রশংসা করতেও নারাজ । 'বঙ্গভাষ। ও সাহিতো। 
জগদানন্দের তীব্র সমালোচনা করে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন_-“ধাভারা শুধু 
ললিত শব্কেই কবিতার প্রাণ মনে করিয়া! অনেক স্থলে অর্থশূন্ঠ কাকলির স্যাটট 
করিয়াছেন, জগদানন্দ সেই শ্রেণীর কবিসম্প্রদায়ের মধো উচ্চস্থান লাভ করিবেন 
সন্দেহ নাই।” সতীশচন্ত্র দীনেশচন্দের এই চরম বিরোধিতার প্রতিবাদ করেছেন) 
তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বলেছেন-_“জগদানন্দের পদের অন্তপ্রাস ও পদ- 
লালিত্য বিশেষ প্রশংসনীয় বলিয়া তিনি যে অনেকস্থলে অর্থশূন্ত কাকলি স্থাষ্ট 
করিয়াছেন, ইহা! কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারে না। অন্ুপ্রাস ও পদলালিত্যের 
অসাধারণ উৎকর্ষ থাকা সব্বেও তাহার প্রায় সকল পদেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতার 
উপযোগী উপমা ইত্যাদি অর্থালঙ্কারের এবং ক্কচিৎ কোন পদ প্রথম শ্রেণীর কবিতার 
উপযোগী ধ্বনি ব! ব্যঞ্জনার বৈচিত্র দেখা যায়। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে বিচার 
করিলে জগদানন্দকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি ঘনশ্তাম কবিরাজ প্রভৃতির সমশ্রেণীতে 
স্থান দিলে অসঙ্গত হইবে না, ইহা অস্বীকার কর! যাইতে পারে না” 

ঘনশ্তাম দাস বাঁ নরহরি চক্রবর্তীও এযুগে একজন বিতর্ক স্থানীয় কবি। 
ীনেশচন্ত্র সেন নরছরি চক্রবর্তাঁর ভক্তিরত্বাকরের প্রশংসা করলেও পদাবলী সন্বস্ধে 
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বিশেষ কিছু বলেন নি। কেবল নরছুরির গৌরচরিতচিন্তামণি থেকে একটি 
বাংল! পদ উদ্ধৃত করে ভাষার লালিত্য ও বর্ণনামাধূর্যের প্রশংসা! করেছেন। 

১২৯৯ সালের সাহিত্য পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় “ঘনশ্যাম দাস” প্রবন্ধে 
ক্ষীরোদচন্্র রায় চৌধুরী লিখেছেন-_-“নরহরি দ্বিতীয় শ্রেণির কবি। তাহার 
লেখা বিছ্যাপতি ও চণ্তীগাসের মত প্রান্তল বা ভার তেমন প্রগাঢ় না হইলেও 
জানপাস ব' গোবিনাধাস অপেক্ষা নান নহে। তাহার রচনায় মানবচরিজ্রের 
স্বাভাবিকত।! সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে ।” 

জগহদু ভদ্র ক্ষীরোদববুর এই মন্তব্যের সমাঙ্গোচনা করে ঘনশ্যাম দাস সম্পর্কে 
লিখেছেন - “প্রাচীন বাঙলা কবিদিগের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে, বি্চাপতি ও 
চণ্তীদাস যে প্রথম শ্রেণীর কবি, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না । কিন্ত 
ঘনশ্যাম যদি ঠিক তার পরের অর্থাৎ দ্বিতীয় জ্বর কবি হয়েন, তবে গোবিন্দদাঁস 
কোন শ্রেণীর কবি? তাহারা যছ্ছি প্রথম শ্রেণীর কবি হয়েন তবে ঘনশ্যামের 
লেখ! যখন তাহাদের অপেক্ষা নান নহে, অথাৎ তুল্য বা শ্রেষ্ট, তখন জ্যামিতির 
শৃজ্ অনুসারে ঘনশ্ব!মও প্রথম শ্রেণীর বা তদপেক্ষাও উচ্চশ্রেণীর কবি, ছিতীয় 
শ্রেণীর কবি নতেন। আর যদি তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে হয় 
ঘনশ্বাম ছিতীয় শ্রেণীর নয় প্রথম শ্রেণীর কবি। ইহাতে স্পষ্ট দেখা গেল 
রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম ও ছ্বিতীয় বাক্য হয় নিরর্থক, নয় সাথক হইয়া অল্পষ্ট 
ও অপরিশ্মুট ॥+? 


তাহার রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা৷ সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে'__ক্ষীরোদ- 
বাবুর এই মতের প্রতিবাদ করে জগঘন্ধু ভদ্র নরহরি চক্রবর্তীর মৃল্য বিচার করে 
লিখেছেন £ 


“আমাদের যত এই যে, ঘনশ্াম বিগ্ভাপতি ও চণ্ডীদ্দাসের ত্রিসীমায় যাইবার 
ধোগা নছেন। গোবিন্দদাস ও জানদাসের কোন কোন পদের সহিত তাহার 
সাদৃশ্য থাকিলেও, মোটের উপর ত্াহাদিগের তুল্যাসনেও ইনি বসিবার 
যোগা নছেন। রায়শেখর, লোচনফ্লাস, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস ও 
রাধামোহন দাসও খনশ্বাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, তবে ঘনশ্তামের কৃতিত্ব এইখানে 
ঘে তিনি দ্েশকাল ও পাস্রাস্থসারে যখন যেরূপ বর্ণন। করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, 
তখন তাহাতে অধিকাংশস্কলেই সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। অপিচ ঘনস্তামের 
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প্রধান গ্োষ এই যে, ইহার পাগুলি সর্বত্র প্রাঞ্জল ও সরল নছে। অনেকস্থানে 
বড় খটমট লাগে ।” 

সতীশচন্জ্ রায় পূর্বের মতো এক্ষেতজেও মধ্যপন্থী | ক্ষীরোদবাবু ও জগঘন্ধুর 
মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করে নরহুরি চক্রবর্তী সম্পর্কে মাঝামাঝি একট মত্ত প্রকাশ 
করে বলেছেন__"আমরা ক্ষীরোদবাবু ও জগঘ্্ধু বাবু উভয়েরই উক্তি সত্য ও 
কিছু অতিরঞ্জিত বিবেচনা করি। বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের পরই যে জ্ঞানদাস 
গোবিন্দদাসের স্থান তাহাতে মতভেদ নাই । এ অবস্থায় জানদাস ও গোবিশা- 
দাসকে প্রথম শ্রেণীর শেষ কৰি, কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম কবি বল! হুইবে, 
তাহ! লইয়া কথা কাটাকাটি করিয়া ফল নাই। নরহরি চক্রবর্তীর শ্ীগৌরাঙ্গ- 
বিষয়ক বিশেষতঃ নদীয়া! নাগরীর উক্তি পদ্গুলিতে প্রায় লোচনদাসের ধামালীর 
পদগুলির মতে! একট! যে অনন্যসাধারণ ও অপূর্ব নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা আছে 
তাহা রসজ্ঞ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন নাঁ। এ নরহ'র) দেশকাল 
পাত্রান্ুারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে 
অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধ মনোরথ হইয়াছেন ।--জগদ্ন্ধুবাবুর এই উক্তির দ্বারা 
প্রকারাত্তরে ক্ষীরোদবাবুর স্ুল্লাক্ষরে বণিত “নরচরিত'র স্বাভাবিকতাই' স্বীকৃত 
হইয়াছে । কিন্কু তাই বলিয়! নরহরি চক্রবতাঁকে জ্ঞানদাসের সমকক্ষ বল! 
যাইতে পারে না। নরহরির পদে শ্রেঠ কবিতান্নুলভ ব্যঞ্জনী বাঁ ভাবোৎকর্ধ নাই 
বলিলেও হয়, উহা লইয়াই কিন্তু কাবোর শ্রেষ্টত্ব বিচার আবশ্যক ৷ জগদ্বন্ধুবাবু যে 
বাস্তদেব ঘোষ ও বাধামোহুন ঠাকুরকে নরহরি অপেক্ষা শ্রে্ঠ কবি বলিয়াছেন-_ 
ইহা ন্বীকার কর! যায় না। বাহ্থদেব ঘোষের পদ্াবলীর যাহা কিছু দৃল্য_ 
এঁতিহাসিক হিসাবে । সেগুলির কবিত্বের বিশেষ কোন প্রশংসা করা যায় না। 
রাধামোহনের সংস্কৃত ব্রজবুলি ও বাংল! রচনা তাহার পাগ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার 
যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও, তাহাতে কবিত্বের পরিচয় অঙ্ই পাওয়া যায়। 
বাস্থদেব ও রাধামোহন অপেক্ষা কবিত্ব হিসাবে জগঘ্ধুবাবুর উল্লিখিত শুধু 
রাঁয়শেখর, লোচনদ্লাস ও বলরাম দাস নহে অনস্ত, উদ্ধবঃ বংশীবদল 
বস্থরামানন্দ, বসন্ত রায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়। 
ইহাদিগের সকলেরই অল্লাধিক ব্যঞ্জনাপূর্ণ কবিকল্পনার ( [21588108007 ) বিচিন্তর 
লীলা দেখ! ঘায়। নরহরির রচনায় সতর্ক অনুধাবন ( 75৫) 09521৮20102) 
কবিকল্পনার অল্পতা অনেক পরিমাণে পূর্ণ করিয়া থাকিলেও উভয়ের পার্থক্য 


ন্ট 


বুঝিতে বিলম্ব ছয় না। রায়গুণাকর ভারতচন্ত্রের স্তায় নরছরি চক্রবততারও 
উচ্চ অজের কবিকল্পনার পরিবর্তে লোকচরিব্রজ্ঞান প্রচুর মাত্রায় ছিল। তা 
তিনি প্রায় সর্বত্রই বর্ণনায় ভারতচন্ত্রের স্তায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা পূর্ণমাত্রায় 
রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।” 

এরপর সতীশচন্দ্র খনশ্ঠাম দাস তথ! নরহরি চক্রবর্তীর সঙ্গে গোবিন্দদাঁসের 
পৌত্র ঘনশ্তাম কবিরাজের কবিত্বের তুলনা করে বলেছেন ঃ 

“নরহরি - ঘনশ্যাম ও ঘনশ্বাম কবিরাজ উভয়েই প্রায় একসময়ের পদবর্তা 
ও পদ্রচনায় প্রায় সমান নিপুণ বলিয়া ঘনশ্যাম ভণিতায় পদাবলী হইতে উভয়ের 
পদ বাছিয়া পথক করা তত সহজ নহে। তবে ঘনশ্ব!ম কবিরাজ তাহার পদে 
বিশেষতঃ ব্রজবুলি পদে, তীহার পিতামহ গোবিন্দ কবিরাজের অন্থকরণে যে 
অনুপ্রাসবস্কার ও অলঙ্কারপ্রাচু প্রদশিত করিয়াছেন, তাহা! ঘনশ্যাম চক্রবততীর 
ব্রজবুলির পদে দুর্লভ |” 

রাধামোছন ঠাকুর সম্পর্কেও আধুনিক যুগে সপক্ষবাদী ও বিপক্ষবাদী মতবাদ 
লক্ষ করা যায়। জগছ্ন্ধু ভদ্রের মতে রাধামোহন ঠাকুর উচ্চশ্রেণীর কবি। 
গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় জগঘন্ধু ভদ্র রাধামোহন ঠাকুরের রচনার প্রশংসা 
করে বলেছেন-_ “উহার বাঙ্গলা ও সংস্কৃত রচনা বিলক্ষণ গাঢ় অথচ প্রাঞ্জল ও 
সরম। সংস্কৃত পদগুলি জয়দেবের অন্গকরণে লিখিত ।” 

কিন্তু সতীশচন্জ্র রায় রাধামোহনের রচনার প্রশংসা করতে পারেন নি। 
জগঘ্বন্ধু ভদ্রের প্রতিবাদ করে সতীশচন্ত্র রাধামোহনের সমালোচনা প্রসঙ্গে 
লিখেছেন : 

“রাখাযোহনের কবিত্ব সম্বন্ধে জগঘন্ধু বাবুর উক্তি খুব অতিরঞ্রিত। তাহার 
পরদ্দাবলীতে রসশান্ের নিয়ম রক্ষার উদাহরণ যেরূপ পাওয়া যায়, স্বাভাবিক 
কবিত্বের উদাহরণ সেরূপ পাওয়া যায় না। বোধহয় অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য ও 
রসশাস্ত্াহুবতিতাই স্বাভাবিক কবিত্ব বিকাশে যথেষ্ট বাধা জগ্সাইয়াছিল। তাহার 
পদ্দামৃতসমূদ্র গ্রন্থে তিনি ম্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, তিনি যেখানে পূর্বতন প্রসিদ্ধ 
পদ্কর্তাদিগের পদ পান নাই, সেখানে অগত্যা তাঁহাকে পদরচনা করিয়া পাল! 
পূরণ করিতে হইয়াছে । বলাবাহুল্য যে, ফরমায়েসী কবিতার ন্যায় এরপ দায়ে 
পড়িয়া পদরচন! করিবে উহাতে স্বাভাবিক কবিত্বের বিকাশ হইতে পারে ন1। 
এজন্য আমর! রাধামোহন ঠাকুরকে তাহার পাত্ডিত্যের ও রসজ্ঞতার জন্ত উচ্চস্থান 


[ 


দিলেও কবি হিসাবে তীহাকে উচ্চস্থান দিতে অক্ষম । রাধামোহন ঠাকুরের 
পদ্দামৃতলমূত্র ও উহার পাত্ডিত্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত টাকাই তাহাকে বৈষব সাহিত্যে 
অমর করিয়! রাখিবে |” 

মুপালকাস্তি ঘোষ এক্ষেত্রে মধাপন্থা অবলম্বন করে জগব্ন্ধু ও সতীশচন্ত্ের 
মতবাদের সামঞ্জন্ত সাধন করে বলেছেন-_"বাধামোহন ঠাকুরের কবিদ্ব সম্বদ্ধে 
জগ্্ধু বাবুর উক্তি কতটা অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু সতীশবাবু অপরদিকে 
তাহাকে নামাইয়া যেস্থানে আনিতে চাছেন তাহাও ঠিক নহে ।” 

বাংলাদেশে রাধাবাদকে জয়যুক্ত করার ব্যাপারে রাধামোহন ছিলেন সে যুগে 
স্বনামখ্যাত বৈষ্ণব মোহাস্ত। মহাভাবাহুসারিণী টাক! রচনার ক্ষেত্রে টাকাকার 
হিসাবে তিনি অসামান্য বৈষ্ণব রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন । পদামৃত-সমুত্র 
সংকলনে রাধামোহনের সংকলন-কৃতিত্ব অনম্বীকাধ। কিন্তু কবিত্বশক্তিতে 
রাধামোহনের প্রতিভা খুব উচ্চন্তরের নয়। অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণবপদরচনার 
ক্ষেত্রে যে কৃত্রিমতা ও শিক্ষিতপটুতা দেখ! দিয়েছিল উল্লিখিত তিনজন 
কবির মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য সুম্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রাধামোহুনের মধ্যে এই লক্ষণ 
আবার সর্যাধিক। পদসংকলনে স্থামপূরণের জন্যে তিনি যে সমস্ত স্বরচিত পদ 
সংযোজিত করেছেন সেগুলি আস্তরিকতাহীন, রীতিসর্বন্থ ও মৌলিকতাবজিত। 
ভঃ স্থকুমার সেন যথার্থই বলেছেন__“রাধামোহনের পদাবলী বৈশিষ্ট্যবঞ্জিত, 
গোবিন্দদান কবিরাজের দুর্বল ছাকা অন্থুকরণ ।” 
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ধস সহহাল্ | 

উনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত আধুনিক কালে ধার! বৈষব কবিদের 
শ্রেষ্ঠ সমালোচক তার! প্রায় কেউই ধর্মমতে বৈষফব নন। এর থেকে এটাই 
প্রমাণিত হয় যে. বৈষব কাঁব্যালোচনার ক্ষেজ্ঞে বৈষ্ণব না হলেও শ্রেষ্ঠ সমালোচক 
হওয়! যায়। বৈষ্ণবীয় ভাবাবেগ নিয়ে বেঞ্চব কাব্যের সমালোচনা করতে 
গেলেই বরং অনেক সময় নিরপেক্ষ বিচার করা যেযায় না তার প্রমাণ গত 
শতকের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় উদ্ভ্বাসসবন্থ পদপ্রশংসাগুলিতে ছড়িয়ে আছে। 
বৈষব ও অবৈষ্ণব পত্রিকায় গত শতক থেকে বর্তমান শতক পর্যস্ত বৈষ্ণব 
কবিতার আলোচন! প্রচুর পরিমাণে হলেও অধিকাংশ রচনা ভক্কিভাবাবেগে 
এলায়িত। বিশেষতঃ সমালোচক ষঙ্দি বৈষুব হুন, তাহলে সেক্ষেত্রে কাব্য- 
বিশ্লেষণের পরিবর্তে ভক্তিরসাম্াদনই মুখা হয়ে ওঠে । বরং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাইরে 
থেকে ধার। বৈষ্ণব কাব্য সমালোচনা করেছেন তাদের মধ্যে ভক্তিবিহ্বলতার 
পরিবর্তে বিচারশীল সাহিত্যাজজ্ঞাসা মুখা হয়ে ওঠায় এধরণের সমালোচনায় 
এদের কৃতিত্ব অনেক বেশী। এই কারণে গত শতকের ও বর্তমান শতকের 
ভালো ভালো বৈষ্ণব কবিসম্পকিত আলোচনাগুলি বৈষ্ণব পন্্রকায় প্রকাশিত 
হয় নি, অবৈষ্ণব সাহিত্য পত্রিকাগুলিতেই স্থান লাভ করেছে। বস্তুত 'বৈষব, 
বা 'বিষ্প্রিয়া" জাতীয় বৈষ্ব পত্রিকাগুলি নয়, অবৈষ্ণব সাহিত্য পত্রিকাগুলিই 
বৈষ্ণব কাব্যসমালোচনার যথার্থ পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ বঙ্গদর্শন, 
ভারতী, নব্যভারত, সাধনা, প্রদীপ, নারায়ণ, প্রবাঁলী প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকা- 
গুলি এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সাহিত্য, সাহিত্য 
পরিষৎ, ভারতবর্ষ, বিশ্বভারতী প্রভৃতি পক্সিকায় বৈষ্ণব কবি ও বৈষব কাব্য 
সম্পর্কে উত্কষ্ই সমালোচনার কিছু কিছু নিদর্শন থাকলেও বৈষাব সাহিত্য 
সম্পকিত গবেষণামূলক আলোচনার জন্যই পত্রিকাগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয় 
বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাঁজকুষণ মুখোপাধ্যায়, কৈলাসচন্জ্র ঘোষ, ক্ষীপোদচচ্জ্ 
রায় চৌধুরী, হারাধন দত্ত, অচ্যুতনারায়ণ রায় চৌধুরী, বসস্তরঞ্জন রায়, হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্রমোহন বস্‌» বিমান 
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বিহারী মজুমদার, সুকুমার সেন, শশিতৃষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ লেখকগণ বৈষ্ণব রসজ্জ. 
হলেও মুলতঃ গবেষকধর্মী সমালোচক । বৈষক সাহিত্য সম্পর্কে পাণ্ডিতপূর্ণ 
গবেষণার ক্ষেত্রেই পূর্বোক্তদের ভূমিকা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ । খগে্সুনাথ মিত্র, 
কালিদাস রায়, হরেক মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবীয় ভাবাবেশে বৈষব সাহিত্য 
আলোচনা করেছেন। খগেন্জ্রনাথ মিত্রের বৈষ্ণব সাহিতা, কালিদাস রায়ের 
পদাবলী সাহিত্য এবং হরেক মৃখোপাধ্যায়ের পদাবলী পরিচয় গ্রস্থাস্তর্গত রচনা- 
গুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের মুলাবান আলোচন! সন্দেহ নেই, কিন্ধ তাবাবেগময় ও 
তত্বাশ্রিত বৈষ্কবীয় দৃষ্টিতে রচিত বৈষ্ণব সাহিতোর এই আলোচনাগুলিতে 
তত্বব্যাখ্যা ও রসভাষ্য যতখানি পাওয়া য'য়, আধুনিক বিচার বিশ্লেষণ সে 
পরিমাণে পাওয়া! যায় না । সেদিক থেকে বৈষধব কবিদের সম্পর্কে রসবিচারমূলক 
আধুশিক সমালোচনা দেখ! দিয়েছে ঈশ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্থিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়, 
অক্ষয়চন্্র সরকার, রবীক্নাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, দনেশচন্ু 
সেন, সতীশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, তজিত কুমার চক্রবর্তা, জিতেন্দ্রলাল বন্ধু, 
শ্ীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর প্রসাদ বন্ধ প্রমুখ সম!লোচকদের হাতে । এ'ছের 
মধ্যে যদিও সকলের কৃতিত্ব সমমূোর নয়, কিন্ত এ'দের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গী হুল 
বৈষ্ণব কবিধের বৈষ্ণবীয় বাতাবরণ থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ আধুনিক সাহিত্য 
বিচারের মানদণ্ডে নতুন করে প্ুনঃগ্রতিষ্ঠিত করা । আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে 
মধ্যযুগের কবি ও কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে শেষোক্ত সমালোচকদের নাম তাই 
একই সঙ্গে স্মরণযোগ্য এবং পরবর্তা সংকলন মূলতঃ শেষোক্ত সমাঁলোচকদেরই 
স.কলন। অবস্ঠ প্রয়োজন মতো পূর্বোস্ত সমালোচকদের রচনাও অগ্যভূ'ক্ত 
হল। 


৮৩- 


বর্ণীস্থক্রমিক পত্রিকাতাল্িকায় প্রবন্ধ ও লেখকন্ূচী 


পত্রিকার নাম সাল (বঙ্গাব) প্রবন্ধ লেখক 
আর্ধদর্শন ১২৮১ বিছ্যাপতি 
উদ্বোধন ১৩১৬ মধুর রস ও বৈষব কবিকুল জিতেন্দ্রলাল বহু 
বাৎসল্যরস ও বৈষ্ণব কবিকুল জিতেন্দ্রলাল বসু 
রি সখারস ও বৈষ্ণব কবিকুল জিতেক্জ্লাল বসু 
১৩১৭ মধুর রস ওবৈষব কবিকুল জিিতেন্্লাল বসু 
১৩১৮ বিদ্যাপতি ও চওঙখদাস জিতেক্্রলাল বনু 
উপাষণ! ১৩২২ বিদ্যাপতির ভাষা জিতেন্্রলাল বস্থু 
১৩৩৫-৩৬ জয়দেবকাব্যে ভোগবাদ বিভৃতিভূষণ চট্োপাধ্যয় 
১৩৩৭ গীতগোবিন্দ মহেন্্রচন্জ রায় 
১৩৩৮ চ'্্রীদাস রজকিনী পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় 
শুরানাক্ছুর ১২০১ রাঁয় বসস্য 
্ চণ্তীদাস 
্ গোবিন্দ স 
নবজীবন ১২৯১-৯২ বৈষ্ণব কবির গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১২৯৩-৯৪ জয়দেব অক্ষয় চন্দ্র সরকার 
নব্যভারত ১২৭১ গোবিন্দদাস কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী 
১৩০০৩ চণ্তীদাস এঁ 
১৩১০ বঙ্গের বৈষ্ণব কবি হারাধন দত্ত 
১৩০১ বঙ্গের আদিকবি চণ্তীাস এ 
১৩০১ বিদ্যাপতি ক্ষীরে:দচন্্র রায়চৌধুরী 
১৩০৩ বলরাম দাস অচ্যুতনারায়ণ রায়চৌধুরী 
১৩২০ জয়দেব নীলরতন মুখোপাধ]ায় 


৮৫ 


পত্রিকার নাম 
নারায়ণ 


প্রবাসী 


বঞ্গদর্শন 


বঞ্জদর্ণন 
€মেব পর্যায়) 


লাল (বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধ 


১৩২২ 


১৯৩২৩ 
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১৩২৪ 


৬৩০৮ 
১৩১ ১০১৭ 
৬৩২৩ 
১৩৩৪ 
১৩৩৬ 


১৩৩৬ 


১৩৩১ 


১৩৪৯ 


১৯৩৩৭ 


১২ লৈত 
১৭৮৪ 
১২৮৬ 


১৭০৭ 


১৩১৪ 
১৩১৭ 
১৩১৯ 


১৩১৯ 


বৈষ্ষ কবিতার কথ! 
বাংলার গীতি কবিতা 
বৈষষ মহাজন ও 


লেখক 


বিপিনচন্ত্র পাল 
চিতরঞজন দাস 


বাংল! মহাজনপদ বিপিনচন্্র পাল 


বৈষ্ণব কবিত। 


পায় রামাণ্দ 
শ্রীধপ্ডের প্রাচীনকবি 


বৈষব কবিতা 
চণ্তীদাস 
চণ্ডাদাসের পূর্বরাগ 
বৈধব কবিতার 
শব্দ ও ভাষ। 
বৈষ্ণব সাহিত্য ও 
রবীন্দ্রনাথ 

বৈষ্ণবধরমের মূলতন্ব 
পদাবল) সাহিত্যে 
বান্ধবসন্ত 


জান্দাস 
বলরাম দাস 
কষ্ণচবিত্র 
বিভ্ভাপাতি 


লোচন গাস 
গোবিন্দ দাস 
জযনঙ্গেব ও বিচ্যাপতি 
জানদাস 


সতাশচন্ত্র রায় 
মনোরঞ্ন গুহ 
শৌরেন্দমমোহন গুণ 
অঙ্জিত কুমার চক্রবতা 
হরেক মুখোপাধ্যায় 
মনান্জরমোহন বস 


নগেন্দরনাধ শুধু 


থগেজুনাথ মিত্র 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পূণন্দুগুহ রায় 


বঞ্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
রাজরুষ্ণ মুখোপাধায় 


শোৌরেন্্রমোহন গুপ্ত 
জিতেন্দ্রলাল বন 
জিতেন্্রলাল বস্থু 
জিতেচ্লাল বন্থ 


পঞ্জিকার লাম সাল (জান) প্রবন্ধ লেখক 


বঙ্জভাষ! ১৩১৪ 
বজত্রী ১৩৪৮ 
বাক্াব ১২৮২ 
বিচিত্র ১৩৩৭-৩৮ 


বিবিধার্থ সংগ্রহ ১২৬৫ 
বিশ্বভারতী ১৩৫০ 


১৩৫৩ 


ভারতী ও বালক ১২৯৬ 
১২৯৭ 
ভারতী ১৩০২ 
১৩১১ 
২৩১১ 
ভারতবধ ১৩২২-২৩ 


১৩২৩ 


১৩২৪-২৫ 


গোবিন্দদাস নগেন্রনাথ গ্রপ্ত 
বিদ্বাপতির পদসন্ধলন এ 
বিদ্যাপতির পদাবলী ঞঁ 


গোবিন্দদাস কালিদাস রায় 
গোবিন্দাস্‌ কৈলাশচজ ঘোষ 
গীতিকবিতায় বৈষ্ণব 


কবি চণ্তীপ্দাস সুধীর রঞ্জন ঘোষ 
বঙ্ষভাষার উত্পত্তি রাজেন্রলাল মিজ্ঞ 


চণ্রীদাস সমস্ত! স্থখময় চট্টোপাধ্যায় 
বিদ্যাপতি প্রসঙ্গ স্থকুমার সেন 


কৰি বিদ্যাঁপতি তারাপদ মৃখোপাধ্যায় 


বাংলার মুললমান কবি শশিভৃষণ দাসধ 
বসস্ত রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
চণ্রাদ্দাস ও বিদ্যাপতি এ 
চণ্তীদাস, বসম্ুরায়, 
বিদ্যাপতি  টকলাসচন্দ্র সিংহ 
বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস বলেন্দ্নাথ ঠাকুর 


জয়দেব প্রমথ চৌধুরী 
চগ্ডাদানের কবিত্বাস্বাদন উমেশ্চন্্র বটব্যাল 
গোবিন্দদ[স দীনেশচন সেন 
চণ্ডীদাস ঞঁ 


চণ্ডীদাস ও বিদ্ভাঁপতি মহেন্দ্রন্র্দেববর্ম বিদ্যার্ণব 
বৈষ্ণব কবিগণের 
পদাবলী আবদুল করিম 
গোবিনধাসের 
পদাবল'তে বৃত্রনুপ্রাস গণেশচন্দ্র শীল 


এ] 


ূ নাম জাল € 


ভারতবর্ষ 


মানসী ও 
মর্ঘবাণা 


রেনেস। 


সাধনা 


১ 


১৩৩৩ 
১৩৩ 


১৩৪৯ 

১৩৫০ 

১৩৫২ 
১৩৫৬ 
১৩১৭ 


১৩২৪ 
১৩২ ৯.৩ 
১৩৩ ১-৩২ 
১৩৩৫ -৩৩৬ 
১৩৬৮ 
১৩২৪ 
১২৯৪ 


ঙা 


১৩৪০৩ 


বঙ্গাব) প্রবন্ধ জেখক 


বিশ্বমানসে বৈষ্ণবকাব্য খগেন্জ্রনাথ মিজ্র 
বাঙ্গালী কবিরাজ 

গোবিন্দদাস হরেরুফ মুখোপাধ্যায় 
বাঙ্গালী কবি বিষ্ভতাপতি হরেকুফণ মুখোপাধ্যায় 
পকর্তা বলরাম দাস এঁ 
কবিবল্পভ এ 
গোবিনগাসের 

শ্রীরাধার অভিসার শ্ুভব্রত চৌধুরী 
পদকর্তা নয়নাননা হরেরুফজ হুখোপাধ্যায় 
জ্ঞান্দাসের কবি প্রতিভ। পৃর্ণানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় 
বৈষ্ণব কবিতা হরেক সুখোপাধ্যায় 
পদকর্তা গোবিন্দপাস 

কবিরাজ ঞঁ 

বিদ্যাপতির শ্রীরাধা  শুভব্রত রায়চৌধুরী 
শ্রীজয়দেব কবি স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য ফণীন্দরনাথ মুখোপাধ্যায় 

বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা খগেন্ত্রনাথ মিত্ত 
বিগ্াপতি ও চণ্তীদ্াস দয়ালচন্দ্র ঘোষ 
বিছ্যাপতি-স্যত্ত জিতেন্দ্রলাল বস্থ 

বিছ্যাপতির কাব্য রাজেন্দ্রলাল আচাধ 
জয়দেব সুরেশচন্দ্র ঘটক 

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য শিবরতন মিত্র 
জ্ঞানদদাসের কবিপ্রতিভা। বিমানবিহারী মজুমণার 
বিগ্যাপতি স্থরেশচন্ত্র চক্রবতাঁ 
বিদ্যাপতির রাধিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গোবিন্দদাল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় 
জয়দেব বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পত্রিকার নাম সাঙ্গ (বাক) প্রবন্ধ লেখক 


দাহিত 


সাহিত্য পরিষৎ 
পন্্রিক৷ 


১২৯৯ 


রা 
১৩৩২ 
১৩০৭ 


১৩৯৮ 


১৩০৪ 


১৩৩৫ 


১৩০৬ 


১৯৩১২ 


১৩১৬-২৩ 


ঘনগ্তাম দাস ক্ষীরোদচন্ত্র রায়চৌধুরী 
মুসলমান বৈষ্ণব কবি এ 
বিদ্যাপতি এ 
নরোত্তমের রাধিকার 

মানভঞ্জন আবদুল করিম 
চত্তীদাসের শ্রীরাধার 

কলক্কভঞ্জন এ 
বাস্থদেব ঘোষের 

নৃতন কীতি এ 


নরোত্বম ঠাকুর. অচ্যুত চরণ চৌধুরা। 


স্ত্রীকবি মাধবী ঞঁ 
বৈষুব কবি জগদানন্দ কালিদাস নাথ 
ঠাকুর নরহরি সরকার 


ও নরোত্তমাকুর আনন্দনাথ রায় 
বৈষ্ব্দাস ও উদ্ধবদাস ক্ষেত্রগোপাল সেনগুধ 
প্রাচীন পর্দাবলী 
ও পদকরগণ সতীশচন্ত্র রায় 
চণ্তীদাসের শ্রীক্কষ্ণকীর্তন বসন্তরঞ্জন রায় 


_জ্ঞান্দাসের পদাবলী সতীশচঙ্জর বায় 


চণ্ীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন এ 


চণ্তীদাঁস হরগ্রসাদ শান্ত 
বৈষ্ণব পদাবলী খগেন্দ্রনাথ মিজ্ত 
চণ্ডীদাস হরপ্রসাদ শান 


দীন চণ্ীদান মণীন্্রমোহন বন্ধু 
চত্রীদাসের গ্রীকুষ্ণকীর্তন রমেশ বন্থ 
কবিরাজ গো বন্দদাস নগেন্্রনাথ গু 


8০৬ বি. 


পত্ভিকার নাম সাল বেঙ্গাব) প্রবন্ধ পেখক 


সাহিত্য পরিষৎ ১৩৩৩ 
পত্রিকা! ১৩৩৭ 


১৩৪৩ 


১৩৪২ 
১৩৪৩ 
১৩৪৪ 


১৩৪১৬ 


১৩৬৩ 


১৩৬২ 


১৩৬৩ 


গোবিন্দদাঁন কবিরাজ সুকুমার সেন 
চত্তীদাস ও 
বি্যাপতির মিলন হুরেরুফ মুখোপাধ্যায় 
চণ্ীদাসের রাধিকার 
কলক্ষভঞ্জন জনার্দন চক্রবতী 


শ্ীধণ্ডের সম্প্রপায় 

ও চণ্তীদাস স্থকুমার সেন 
চত্ীদ্াস যোগেশচন্জু রায় 
বু চণ্তীদাসের পদ মুহম্মণ শগীদুল্লাহ 
চগ্ডাদাস বসস্তরঞ্জন রায় 
চণ্তীদাস ও 


বিছ্যপতির মিলন খগেন্রনাথ মিত্র 
চণ্ডীদাস সমস্ত মুহম্মদ শহা দুল্লাহ 
আধুনিক বৈষব 
গীতিকার অমলেন্দু মিত্র 
বিচ্যাপতির কবিতায় 
শৃঙ্গার রস বিমান বিহারী মজুমঙ 
বিদ্যাপতির পদে 
মধুর রদ এ 
বিচ্যাপতির মন ও 
কাব্যকলার ক্রমবিকাশ এ 
শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের 
কাল নির্ণয় 


৮ 


দর্শনা 


জয়দেব 


ঝঘুনাথ দাস গোতক্বামী ॥ জয়দেব বন্দন! 


জয় জয় শ্রীজয়- দেব দয়াময় 
পল্মাবতী-রতি-কাস্ত ৷ 
রাধামাধব- প্রেম ভক্তি রস 
উজ্জ্বল মুরতি নিতান্ত ॥ 
শ্রীগীতগোবিদ্দ গ্রন্থ স্থধাময় 
বিরচিত মনোহর ছন্দ 
রাধাগোবিন্দ নিগুঢ় লীলা গু 
পদ্মাবলী-পদবন্দ ॥ 
কেন্দুবিন্ব পুর ধাম মনোহর 
অনুখন করয়ে বিলাস। 
রসিক ভকওগণ যো সরবন ধন 
অহনিশি রছ তছু পাশ ॥ 
যুগল বিলাস গুণ করু আম্বাদন 
অবিরত ভাবে বিভোর । 
রঘুনাথ দাস উহ তছুগুণ বর্ণন 
কীয়ে করব লব-ওর ॥ 


১ 


ঈশ্বর চত্ছ বিজাসাঁগর ॥ সংস্কৃত ভাষা! ও সংস্কৃত স'হিত্যশান্ত্র বিষয়ক 
প্রস্তাব 2 ১৮৫৩ 

গীতগোবিন্দ জয়দেব প্রণীত । এই মহাকাব্যের রচন! যেরূপ মধুর, 
কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে 
পাওয়া যায়। বস্তঃ, এরূপ ললিত পদবিল্তাস, শ্রবণমনোহর 
অনু প্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগ্ডণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাহার 
রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রপ মনোহারিণী। জয়দেক 
রচন। বিষয়ে যেরূপ অসামান্ত নৈপুণা প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাহার 
কবিতশক্তি তদমুযায়ী হইত, তাহা হইলে তাহার গীতগোবিন্দ এক 
অপূর্ধ মহাকাব্য বন্ধিয়। পরিগণিত হইত | জয়দেব; কালিদাস ভবভূতি 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি হইতে অনেক ন্যুন বটে, কিন্তু তাহার কবিহ 
শক্তি নিতান্ত সামান্য নহে । বৌধ হয়, বাঙ্গালাদেশে যত সংস্কৃত কবি 
প্রাহ্ভূতি হইয়াছেন, ইনিই ততসর্বোংকষ্ট । 


বন্ধিমচজ্দ চট্টোপাধ্যায় ॥ বিদ্ভাপতি ও জয়দেব; মানস বিকাশ 
( বঙ্গদর্শন ১২৮০ ) 

বাঙ্গাল সাহিত্যের আর যে ছুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের 
অভাব নাই । বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা! বাঙ্গালায় এ জাতীয় 
কবিতার আধিকা । অগ্ঠান্ত কবির কথা ন! ধরিলেও, একা বৈষ্ণব 
কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ । বাঙ্গালার সর্োৎকৃষ্ট কবি- জয়দেব-__ 
গীতিকাব্যর প্রণেতা । পরবত্তাঁ বৈষ্র কবিদিগের মধ্যে বিদ্ভাপতি, 
গোবিন্দদাস, এবং চশ্ীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন 
এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য-প্রণেতা আছেন ; তাহাদের মধ্যে অন্যুন 
চারি পাচজন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়। গণ্য হইতে পারেন ।--*.*. 

বঙ্গীয় গীতিকাব্যা-লেখকদিগকে ছুই দলে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে । একদল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া, 
তৎপতি দৃষ্টি করেন; আর একদল বাহাপ্রকতিকে দূরে রাখিয়া কেবল 


৯৪ 


মনুষ্য হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। একদল মানব হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
বাস্থ প্রকৃতিকে দীপ করিয়া, তদালোকে অহ্েষ্য বস্ত্রকে দীপ্ত এবং প্রহ্ষুট 
করেন; আর একদল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জল করেন, 
অথব। মনুষ্য চরিত্রখানিতে যে রত্ু মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্ধ 
দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন । প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, 
দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিষ্ভাপতি । জয়দেবাদির কবিতায়, সতত মাধবী 
যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলত।, কুবলয়দলশ্রেনী, শ্কুটিত কুহুম, শরচ্চজ্্, 
মধুকরবন্দ, কোকিলকুজিতকুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে কামিনীর 
মুখমণ্ডল, ভ্রবল্লী, বাহুলতা, বিশ্বোষ্ট, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই 
সকলের চিত্র, বাত্োন্মুঘিত তটিনীতরঙ্গবং সতত চাকচিক্য সম্পাদন 
করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহাপ্রকৃতির 
প্রাধান্য । বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাহাদিগের কাব্যে বাহাপ্রকৃতির 
সম্বন্ধ নাই এমত নহে__বাহ্প্রকৃঞ্চর সঙ্গে মানবহ্ৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ 
স্বতরাঁং কাব্যের নিত্য সম্বন্ধ ; কিন্তু তাহাদিগের কাব্যে বাহাপ্রকৃতির 
অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের গৃট 
তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে 
বহিঃপ্রক্কতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অস্তঃপ্রকৃতির রাজ্য । 
জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্জের প্রণয়কথ। গীত করেন । কিন্তু 
জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিজক্দিয়ের অন্ুুগার্মী | 
বিদ্যাপতির কবিতা বহিরিক্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য 
প্রকৃতির শক্তি । স্ুুল প্রকৃতির সঙ্গে স্থল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার 
আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্িয়ান্ুসারিণী হইয়া পড়ে । বিষ্যাপতি মনুষ্য 
হৃদয়কে বছিঃপ্রকৃঠি ছাড়া করিয়া, কেবল তত্প্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং 
তাহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংশ্রবশূন্য, বিলাসশৃশ্য, পবিভ্র হইয়া উঠে। 
জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপুর্ণ ; বিচ্ভাপতির গীত রাধাকৃফের 
প্রণয় পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্ভাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি । জয়দেব 
সুখ, বিদ্াপতি ছুখ । জয়দেব বসম্ত, বিদ্যাপতি বর্ষ।। জয়দেবের 
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কবিতা, উৎফুল্প কমলজালশোতিত, বিহঙ্গমাকুল, হচ্ছ বারিবিশিষ্ট 
হৃন্দর সরোবর ; বিষ্াপতির কবিত। দুরগামনী বেগবতী তরঙ্গসন্কুল। 
নদী। জয়দেবের কবিত। হ্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুজ্রাক্ষমাল1। 
জয়দেবের গান, মুরজবীপাসঙ্গিনী স্ত্ীকণ্ঠ গীতি; বিদ্যাপতির গান, সায়া 
সমীরণের নিশ্বাস । 

আমর! জয়দেব ও বি্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাদিগকে 
এক এক ভিন্ন শ্রেণীক্ন গীতি কবির আদর্শ স্বরূপ বিবেচন! করিয়া তাহা 
বলিয়াছি। যাহা জয়দেব যন্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে 
বর্তে, যাহা! বিদ্ভাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা গোবিন্দদাস চণ্তীদাস 
প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে তদ্রপই বর্তে। 

সংশোধন ( বিবিধ প্রবন্ধ ) 
যা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহ! ভারতচচ্্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা 
বিগ্ভাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহ! জ্গাবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব 
কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্াপতি সম্বন্ধে তত খাটে না। 


বন্ধিমচজ্জ চট্টোপাধাঁ ॥ কৃষ্ণচরিত্র ( বঙ্গদর্শন ১২৮১) 

তখন আষ জাতির জাতীয়ুজীবন হুবল হইয়া! আমিয়াছে। 
রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে-__ধন্নের বার্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । 
উগ্র তেজন্বী, রাজনীতিবিশারদ আর্ধবীরেরা বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় 
পরায়ণ হুইম্লাছেন। তীক্ষবৃদ্ধি মাজিতচিত্ত দার্শনিকের স্থানে 
অপরিণামদর্শ' স্মার্ত এবং গৃহহুখ বিমুগ্ধ কবি অবতীর্ণ হইয়াছেন । ভারত 
দুর্বল, নিশ্চেষ্ট। নিদ্রায় উদ্ুখ, ভোগপরায়ণ। অস্ত্রের বঞ্চনার 
স্থানে রাজপুরী সকলে নৃপুর নিকণ বাজিতেছে-_ বাহ এবং আত্যস্তরিক 
জগতের নিগৃঢ় তত্বের আলোচনার পরিবর্তে কামিনীগণের ভাবভঙ্গীর 
নিগুঢ় তত্বের আলোচনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে । জয়দেব গোস্বামী 
এই সময়ের সামাজিক অবতার ; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি । 
অতএব গীতগোবিন্বের শ্রকৃঞ্ণ, কেবল বিলাস রসে রসিক কিশোর 


৯৩ 


নায়ক। সেই কিশোর নায়কের মুষ্টি, অপূর্ব মোহন মুতি; 
শব্ভাণ্ডারে বত সুকুমার কুম্থম আছে, সকলগুলি বাছয়া বাছিয়া চতুর 
গোম্বামী এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন। আদিরসের ভাণারে 
তগুলি স্গিগ্ধোজল রত আছে, সকলগুলিতে ইহ! সাজাইয়াছেন ; কিন্ত 
যে মহাগৌরবের জ্যোতি মহাভারতে ও ভাগবতে ব্বষ্চরিজ্রের উপর 
নিঃহ্ুত হইয়াছিল, এখানে ভাহা। অস্তহিত হুইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতার 
অন্ধকার ছায়া আসিয়া, প্রথর নুখতৃষ্কাতপ্ত আর্য পাঠককে শীতল 
করিতেছে । 


রমেশচজ্জ দত্ব ॥-জয়দের £ 17116 [1116181016০ 60881, 
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বঙ্গের আদি কবি এবং বঙ্গদেশে সংস্কৃত ভাষার একমাত্র 
উল্লেখযোগ্য কবি জয়দেব গোস্বামী। মোটামুটি ইহা! সুনিশ্চিত যে 
বঙ্গে মুসলমান অধিকানের ঠিক পূর্বে গ্রী্ীয় দ্বাদশ শতকে তি'ন বর্তমান 
ছেলেন |. ূ 

এখনকার ন্যায় সেই সময়েও বাংলাভাষাই ছিল নিঃসন্দেছে 
বাঙালীর মুখের ভাষ।। কিন্তু পণ্ডিত ও বিদগ্ধজন তাহাদের মহত্তম 
উত্তরাধিকার সংস্কৃত ভাষাতেই রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ 
করিতেন। ইহার ফলে সেই যুগের যাবতীয় বিদ্যাচা, রাজসভায় 
যাবতীয় রচনা ও আলোচনা, এবং সর্বপ্রকার প্রথাগত এবং কুলপ্রশস্তি- 
সূচক গাথ। রচিত হইত সংস্কৃত ভাষায়। বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিভগণ 
তাহাদের যাহা কিছু জ্ঞানচর্চ। সমস্তই করিতেন এই পণ্ডিতী ভাষায়, 
এবং রাজাদের নিকটে কবিগণের ষে প্রশস্তিচন ও স্ততিনিবেদন 
সকল কিছুই রচিত হইত মৃত সংস্কৃতের সুকঠিন ও কৃত্রিম প্লোকে। 
ইহা৷ অনেক পরিমাণে ইটালিদেশে দাস্তে ও বোকাচ্চিওর যুগের ল্যাটিন 
ভাষ। চর্চার ন্যায় । অথবা ইহ! ধেন মহান আলফ্রেডের সময়ে ইংরেজ 
লেখকদের দূর্বল রোমক ভাষা! চ্1। বিদেশী ভাষায় কিংব! মৃত ভাষায় 
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যেকোন প্রকার সাহিতা রচনার প্রচেষ্টাই ছুর্বল হইতে বাধ্য । দ্বাদশ 
শতকেও বঙ্গদেশে একটি মাত্র ব্যতিক্রমরূপে জয়দেবের রচন। ব্যতীত 
আর এই জাতীয় যাবতীয় প্রচেষ্টাই ভ্রাস্তপথে পরিচালিত হওয়া 
বর্তমানে যথাযোগা কারণেই বিস্মৃত ও বিলুপ্ত ! 

এই ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হইল কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ। 
রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই গীতি গ্রন্থখানি পদসমুদ্ধ 
কয়েকটি প্রবন্ধ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত । প্রথমেই পাঠককে যাহ 
আকর্ষণ করে তাহা! হইল পদগুলির অসাধারণ সঙ্গীতগ্চণ । সংস্কৃত 
ভাষায় এবং পূর্থবীর অপর কোন ভাষায় সম্ভবতঃ এমন গীতিময় করিত 
আর কদাপি রচিত হয় নই। কাহারও মনে হইতে পারে ঘষে সংস্কৃতির 
হ্যায় কৃত্রিয ও ধাতব-ধবশ্া'ত্ক ভাষায় এত কোমল ও তরল মুর 
ফুটাইয়া ভোলা অপম্তব লাপার, কিস্তু তাহ! নয়, হা? এমনই এক 
কুশলী হস্তের বীণা যে তাহাতে এমনই ললিত কোমল সুরের ধার! 
প্রবাহিত হইতে থাকে যে কোনোপ্রকার অর্থবোধের পূর্বেই কর্েন্দ্রিয় 
এক অপরূপ ত্ৃপ্তিম্বখ অনুভব করিতে থাকে । এই বাঙ্গালী কর্বির 
হস্তে সংস্কৃত ভাষ! ভাহার সমস্ত গ্রকার ধাতবকাহিগ্ঠ ত্যাগ করিয়। 
যেন ইতালীয় ভাস্কর্ষের কোমলতা লাভ করিয়াছে. এবং সুরের 
পুনরাবর্তন, অন্ুপ্রাসের শঙ্কার গীতগোবিন্দকে সংস্কত ভাষায় এক 
উল্লেখযোগ্য অদ্ধিতীয় রচনা রূপে মহিমান্বিত করিয়াছে । বন্তৃত: 
ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় একমাত্র গীতিগ্রস্থ বলা যাইতে পারে। 

এই গীতিগ্রন্থখানি কেবল ষে স্ুুরসমদ্ধ তাহাই নহে, ইহাতে নয়ন- 
মনোহর চিত্রবর্ণনার এই্বর্বও কম নাই। যমুনার সুনীল তরঙ্গপ্রবাহ, 
শ্যামল তমালতলে শীতল ছায়ান্ধকার, ধীর সমীরণের কোমল মর্মর 
ধ্বনি, শ্রীকষ্ের বংশীধ্বনির শ্রবণন্থখকর স্র্সঙ্গীত, নিকটবর্তশ 
বকুলবৃক্ষের অস্তরাল হইতে ভাসিয়। আস। কোকিলের স্থুরতরল্স 
কুহুধ্বনি, গোপীদের হৃদ্য়বিদ্ধ নিমীলিত নয়নের প্রেমাতুর কটাক্ষপাত, 
প্রেমিক-হৃদয়ের সানুরা'গ প্রকাশ, নায়িকার ঈর্ধাতুর যন্ত্রণা, বিচ্ছেদের 


৪ 


দারুণ বেদনা, এবং পুনয়িলনের প্রচণ্ড উল্লাস,-_সমস্তই অত্যন্ত স্পষ্ট 
ও বিস্তারিত ভাবে বীরতূমের এই অমর গীতিকবির গানে প্রতিফলিত 
হইয়াছে। 


অক্ষযচজ্জ সরকার ॥ জগ্দেব (নবজীবন ১২৯৩) 


জয়দেবের পদাবলী আজ আট শত বংসর ধরিয়া সমানে একইভাকে 
গীত হইতেছে । কোন সঙ্গীতকারের এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে কি না 
জানি না। বেদের সামগীতি ব! দায়ুদের সামগীত্ি (7581775) সহ 
সহস্র বৎসর ধরিয়া গীত হইতেছে বটে, কিস্তুসে সকল মানবজীবনের 
অত্যন্ত স্ফৃতিব্যঞ্তক বিকাশ, এবং মানবহ্থাদয়ের আম্চর্ধ উচ্্াস হইলেও 
সঙ্গীত নহে ; তালের খেলা, তানের খেলা, যন্ত্রযোগে সুরসঙ্গতি, দ্রুত 
বিলম্বিত, এসকল তাহাতে নাই । সা'মগানাদি সঙ্গীত নহে জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ কিন্তু রাগে, তালে, সুরে, লয়ে ভরপুর । 
জয়দেব একদিক দিয়। দেখিলে যেমন বঙ্গের শীতিগঙ্গাআোতের 
হরিদ্বার স্বরূপ-- আমাদের মূল প্রত্রবণ, চিরমহাজন, মহাগুরু এবং 
আদি কবি, সেইরূপ মন্যদিক দিয়! দেখিলে সংস্কৃত রূপ বিশাল 
ভারত সাগরে জয়দেবের গীতগোবিন্দ আমাদের গঙ্গাাগর । হরিদ্বারই 
বল আর গঙ্গাসাগরই বল, জয়দেব উভয় ভাবেই আমাদের পুণাতীর্৫থ । 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের সহজলভ্য নমুন! । 
সেই ঘননীল জলদোপম সতত চঞ্চল জলরাশির উপরি সহস্রথণ্ডে 
খণ্ডীকৃত শুভ্র স্ষটিকরাশি নিয়ত ভাঙিয়া পড়িতেছে-_সেই সহৃত্র 
রশ্মির সহ কিরুণ লক্ষ লক্ষ জল কণার অবয়বে নিয়ুত প্রতিফলিত 
হইয়! মধুবে উজ্জলে নান বর্ণ বিকিরণ করিতেছে,__সেই নীল সলিল 
পৃষ্ঠে সমীরণের অপরূপ লীলাখেলা আর সেই অবিরাম গতি সমীরণের 
অন্কে সলিলের আনন্দকুন্দন, -সেই 'বয়ব আবর্তনে ঘযাদোগণের 
জলকেলি--আর সেই সাগরচর বকরাজির বক্ররেখায় বিচরণ- সকলই 
গঙ্গাসাগর হইতে দেখিতে পাই । জয়দেব আমাদের এই গঙ্গাসাগর । 
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জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃত সাগরের নমুনাও বটে, সহজজভ্য 
নিকটস্থ পন্থাও বটে। গীতগোবিন্দ হইতে সংস্কৃত কোমল কাব্য 
সাগরের সেই বিশাল, নীল, উজ্জল, তরল, রসাল ছট। আমর! কিছু 
কিছু টপপঙক্ধি করিতে পারি, এবং ক্রমে সেই পন্থ! দিয় মহাসাগরে 
নীত হইতে পারি। 

মধুর কোমলকাস্ত রসের কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কঠোর বা 
উৎকট রসের পরিচয় পাওয়া যায় না । সমগ্র গীতগোবিন্দ মধ্যে, ছুই 
চারটি মাত্র স্থলে উৎকটের একটু আধটু আভাস প্রাছে। একটি স্থলের 
উপমা শতুল্য, অযূলা__ 

শ্লেচ্ছ-নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং । 
ধূমকেতৃমিব কিমপি করালং ॥ 

একটি উপমায় যেন জগৎ জাগিয়া উঠে; সেই উজ্জল বিশাল, 
ঘোরাল, করাল কেতু করবাল দেখিয়াছি বলিয়া সেই শ্রেচ্ছ-নিবহ 
নিধনকারী কক্ষিমৃতিও চোখের উপর ভাসিতে থাকে । 

জয়দেবের ললিত কোমলকাস্ত পদবিশ্তাসের গুণে চিরপ্রসিদ্ধ 
উপম। সকলও নবকলেবর ও নবরস ধারণ করে ; তাহার-_'অনিল 
তরল কুবলয় নয়ন, “বিকশিত-সরসিজ-ললিত মুখ', “স্থল জলরুহ 
রুচিকর চরণ', 'নিকষ কনক রুচি শুচিবসন”, “প্রচুর পুরন্দর ধনুরমুরঞ্জিত 
মেহুর” মুদিত স্থবেশং, শিশিকিরণচ্ছুরিতোদর জলধর স্ন্দর সকুম্থম 
কেশং” 'রাধাবদন বিলোকন বিকশিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গম, জলনিধি- 
মিববিধুমগ্ডল দর্শন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গং,__এ সকলই সুন্দর ও মনোহর । 

তাহার করতল-তাল-তরল-বলয়াবলি কলিত শিঞ্জিতকারিণী 
স্বতাপরা। গোপিনীর বিলাস বর্ণন, আর, পতি পতত্রে বিচলিত পরে, 
পাখীটি নড়িলে, পাতাটি পড়িলে, নাবিকার আগমন আশঙ্কা! করিয়া 
নায়ক চকিত নয়নে ক্ষণে ক্ষণে পথপানে চাহিতেছেন, তাহার উৎকণ্ঠা 
বর্ণন! প্রভৃতি শতবিধ চিত্র--সকলই বিচিত্র । বনস্থলীর প্রভাতের 
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মত সেই সকল চিত্র নিয়তই আপন আপন ভাবে ভোর হইয়া হাসিতে 
থাকে, আর ভাবুকের মনে ধীর মলয় সমীরে মৃছ্মন্দ ভাসিতে থাকে । 
জয়দেবের বসন্ত বড় জীবস্ত, বড় রসবস্ত। প্রকৃতির বসন্তে যেমন 
পুরাতন প্রায় শীত-শু্ধ জগৎ আবার জীবস্ত রসবস্ত হইয়! জাগিয়া। উঠে, 
জয়দেবের কবিত্বগুণে, কাব্যের চিরপ্রসিদ্ধ, চিন্পপরিচিত, চিরব্যবহ্ৃত 
পুরাতন সাধন সকল আবার তেমমি নবজীবস্ত হইয়া উঠে। মলয় 
সমীর কবিগুরু বাল্ীকি হইতেও পুরাতন, তবু যখন সেই মলয়সমীর 
কুহ্বমিতা৷ ললিতলবঙ্গলতাকে ধীরে ধীরে ছুলাইয়া, ভ্রমরজমরীর 
' গুপ্তনের সহিত আপনার প্রাণ মিলাইয়া বনস্থলীর কুঞ্জকুটিরে সমাগত 
হয়, কে বল এমন আছে, যে একবার আহ বলিয়া তাহাকে হাদয়ে 
ধারণ না করিবে । বকুলতলায় বকুল ফুল চিরদিনই দেখিয়াছি ও 
শুনিয়াছি ; কিস্তু তবু বকুলের থোলে। থোলে। ফুলে ঝাকে ঝাঁকে ভ্রমর 
পড়িয়া, অমন জটাধারী যোগীর মত বকুলকেও আকুল করিতেছে-_ 
শুনিলেই পুরাতন বকুল যেন নব কলেবর ধারণ করে। বসন্তে সকলই 
বিকশিত, প্রফুল্লিত, চালিত, কুজনিত ; এ সকল কথাই পুরাতন; 
সকল কথাই জানি; কিন্তু সেই সঙ্গে যদি শুনিতে পাই যে, জগতের 
লজ্জ. গলিয়। গিয়াছে, তাই ছোট চারাটি, ক্ষুদে লতাটি, বৃহৎ বটরাজি, 
গভীর বন, অনস্ত আকাশ সকলেই হানিতেছে, সকলেই নাচিতেছে, 
সকলেই গাহিতেছে, সকলেই মাতিয়াছে তাহা হইলে বসস্তের বস্তু 
বুঝিতে, জয়দেবের কবিত্ব চিনিতে পারি । " 
দেখিতে গেলে জয়দেবের বার আন! ভাগ সখীসম্বাদ। প্রথম 
সঙ্গে মূল গ্রস্থারস্ত সীসম্থাদে ; “রাধাং সরসমিমূচে সহচরী”। ইহাতে 
জয়দেবের প্রসিদ্ধ সরস-বসম্ত-সময়-বন বর্ণন। প্রথম সর্গের দ্বিতীয় 
কল্পও সখ্যুক্তি ; “সখী সমক্ষং পুনরাহ রাধিকাং।” ইহাতে শ্রীহরির 
রাসবিলাস বর্ণন। দ্বিত্তীয় সর্গ, সখীর প্রতি রাধিকার উক্তি । ইহাকেও 
সখীসম্বাদ বল! যায়। তৃতীয় সর্গ শ্রীহরির স্থগতবিলাপ। আবার 
চতুর্থ সর্গে শ্রীহরি সমীপে সধীসম্বাদ। পঞ্চমে রাধিকার নিকট সখা 
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সম্বাদ। যষ্ঠে আবার শ্রীহরি নিকটে সখীসম্বাদ। এই তিনটিতে 
নায়ক নায়িকার বিরহ বর্ন । সপ্তমে রাধিকা স্বগত1। সপ্তমে দ্বিতীয় 
করস, সর্থীর প্রতি রাধিকা । শেষের প্লোক কয়টি আবার হথগত | অই্টমে 
রাধাক্ণ সংবাদ । নবমে সধীসম্বাদে.রাধিকাকে প্রবোধ দান। দশমে 
শ্রীহরি কর্তৃক রাধিকার মানভপ্ন । একাদশের প্রথম কল্প সধীসম্বাদ 
উপদেশ । একাদশের দ্বিতীয় কল্প হইতে দ্বাদশের শেষ পর্যস্ত মিজন। 
তাহাতেই বলিতেছিলাম জয়দেবের বার আনা সধীসম্বাদ ; তবে মাথুর 
সধীসম্বাদ জয়দেবের নাই ৷ জয়দেবের সধীসন্বাদের প্রায় অর্ধেক বসন্ত 
ও বিরহ বর্ণন। 


বকের বৈষঃব ধর্মের আদিগুরু জয়দেব গোম্বামী। তিনি আমাদের 
মহাজন । তাহ! হইছেই গীতিকাব্যের উৎপস্তি-তিনি আমাদের 
হরিদ্বার। বঙ্গের সাহিতাজগতে জয়দেব আদিগুরু । তিনি গীতি- 
কাবোর কল্পতরু। বঙ্গের ধর্মজগতে জয়দেব কোমল করচন্দ্রমা ; 
চৈতন্যাদেব প্রদীপ্ত সর্ব । এই চন্দ্র সুর্যের আলোকে উত্তাপে বঙ্গ বৈষবের 
দিবাবিভাবরী মশালোকিত ও পুলকিত হইয়াছে । 
প্রমধ চৌধুরী ॥ জয়দেব (ভারতী ও বালক ১২৯৮) 


..*জয়দেব অধিকাংশ কবিদিগের অপেক্ষ। কাব্যের বিষয় নির্বাচনে 
নিজ্রের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়াছেন; প্রেমের পরিবর্তে শুঙ্গার রসকে 
কবিতার বণিত বিষয় স্থির করিয়াছেন, এইজন্য কখনও তাহাকে 
কালিদাসাদি কবিগণের সহিত সমশ্রেশীতুক্ত করিতে পারি না । শরীরী 
ভাবটুকু প্রায় অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবি একেবারেই কবিতায় বাদ দিয়াছেন । 
কেছ কেহ আভাসে বুঝাইয়। দেন যে তাহার! শরীরের কথাটা একেবারে 
ভুলিয়া যান নাই-তাহা তাহাদের কবিতার ভিতর দিয়া ক্ষীণভাবে 
স্তঃশীল! প্রবাহিত হইতেছে । কেহ বা ভাহ! ঘন কথার পল্লপবে 
অ-বৃত করিয়। সাধারণের চক্ষের আড়াল করিয়া! রাখেন।-. গীতগ্োবিন্ধ 
আসলে ধরিতে গেলে প্রেমের কথা নাই-_কেবল. আদিরসের বিষয়ই 


আলোচিত হইয়াছে । হাদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই--শরীর 
লইয়াই তাহার কারবার । যে রমণীর হৃদয় নাই কেবলমাত্র দেহ আছে 
- তাহার স্ত্রীন্ুলভ লজ্জা নম্রতা ইত্যাদি মানসিক সৌন্দর্যের বিশেষ 
অভাব থাকিবার কথা । রাধিক। প্রমুখ গোপযুবতীদিগের এই নির্লজ্জতার 
পরিচয় তাহাদের ব্যবহারে ও কথোপকথনে ঘথেষ্ট পরিমাণে লাভ কর! 
যায়। ...সুন্দরী যুবতী দিগের গাত্রের বন্ধুরতার অর্থাৎ উন্নত অবনত অংশ 
সকলের প্রতিই তাহার আন্তরিক টান দেখা যায়। তিনি উক্ত অঙ্গাদির 
বেশ ফলাও বর্ণনা করেন। তাহার রমণীদের এইরূপ সৌন্দর্যের ভাগ্ার 
বেশ পূর্ণ; কৃষ্ণকে জয়দেব যেরূপভাবে বর্ণন৷ করিয়াছেন তাহ হইতে 
তাহার চেহারার বিষয় একটা কিছু পরিষ্কার ভাব মাথায় আসে না-_ 
কেবলমাত্র তাহার বক্ষস্থল যে ন্দয়রূপ আলিঙ্গনের জন্য বিশেষ উপযুক্ত 
এবং তাহার করযুগল যে স্পর্শশ্ুখলাভের জন্য অষ্টপ্রহর লালায়িত এই 
দুইটি কথাই বিশেষরূপে মনে থাকে । .. 

...এ কাব্যের মুখ্য বর্ধিত বিষয়  রাধাকৃষ্ণের রূপ, বিরহে পরস্পরের 
ছুঃখ, মিলিত হইলে পরস্পরের কথোপকথন- অর্থাৎ কেবলমাত্র রাঁধা- 
কৃষ্ণের দেহের বর্ণনা ও তাহাদের মনোগত প্রেমভাবের বর্ণনা । এ ছাড়! 
আন্ুষাঙ্গিকরূপে যমুনাতীর, কুঞ্জবন, বসস্তকাল, রাধার সী ও অন্যান্য 
গোপিনীগণের কথাও বলা হইয়াছে । গ্রন্থারস্তে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় 
ও ঈশ্বরের বন্দন! বাদ দিলে দেখা যায় রাধাকৃষ্ণের কেলি ব্যতীত হর্গ 
মর্ত্য পাতালের অন্য কেন বিষয়, কোনও রূপ ধর্মনৈতিক কিস্বা নৈতিক 
মতামত, ইত্যাদি কিছুই গ্ীতগোবিন্দে স্থানলাভ করে নাই 1-.-ইহ, 
আমার নিকট অত্যন্ত স্থখের বিষয় মনে হইতেছে । কারণ কবির 
ক্ষমতার পরিসর হত সংক্ষি€্ধ হয় ও তাহার কল্পনা যত সন্কীর্ণ পরিধির 
মধ্যে বদ্ধ থাকে ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন সমালোচকের পক্ষে সমালোচনা করাটা 
ততই সহজসাধ্য হইয়। ওঠে । 

জয়দেবের বিরহাদি রর নেহাৎ একঘেয়ে) তাহার বিরহী- 
বিরৃহিনীদিগের নিকট ষে বস্তু মনের সহজ অবস্থায় ভাল লাগিবার কথা 


১৬৩ 


_ তাহাই শুধু খারাপ লাগে । জয়দেব বিয়ের ভাবের জন্ত কোনও অংশ 
ধরিতে পারেন নাই। কালিদাসের মেঘরূত কাব্যে হক্ষন্দ্ীর যে বিরহাবস্থা 
বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত তূলনা করিয়া দেখিলে জয়দেবের বর্ণনায় 
বৈচিত্র্যের অভাব এবং বিরছাবস্থার মধ্যে যে মধুর সৌন্দর্য আছে তাহার 
সম্পূর্ণ উল্লেখের অভাব-_-এই ছুইটি ক্রেটি আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়- 
মান হয়। 

জয়দেবের অভিসার বর্ণনায় কেবলমাত্র বেশতৃষার বর্ণনাই দেখিতে 
পাই। তাহাতে অভিসারিকাগণের মনের আবেগ- প্রেমের নিমিত্ত 
অবলা রমনীগণ কিরূপে নানাবিধ বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে--এসকল 
বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নাই | এ বর্ণনাও নেহাৎ একঘেয়ে । 

তাহার বসন্ত বর্ণনার প্রধান দোষ তাহাতে একটিও সম্পুর্ণ নৃতন কথা 
দেখিতে পাই ন!। পূর্ববর্তী কবিরা যে সকল বসন্ত বর্ণনা লিখিয়াছিলেন 
_ তাহ! হইতেই তাহার বসস্ত বর্ণনার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে 1... 
তারপর জয়দেবের উপমার বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। 

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই জয়দেবের উপম! সকল প্রায়ই নেহাৎ 
চলিত গোছের । জয়দেবের পূর্বে সেই সকল উপম। শত সহত্র প্রকার 
সংস্কৃত কবিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে । জয়দেব কাব্যজ্জগতের বিস্তৃত 
ক্ষেত্র হইতে তাহ। কুড়াইয়া লইয়াছেন মাত্র। 

কিন্ত জয়দেব যে কেবলমাত্র প্রচলিত উপমাদি ব্যবহার করিয়াছেন 
এমন নহে--গাহার পরিকল্িত ছৃচারিটি নৃন্তন উপমাও গীতগোবিন্দে 
দেখিতে পাওয়! যায়। তাহার মধ্যে যেগুলি আমার নিকউ বিশেষ- 
রূপে জয়দেবীয় বলিয়া বোধ হুইয়াছে, আপনাদের জ্ঞাতার্থে তাহারি ছু- 
একটি এখানে উদ্ধত করিতেছি। জয়দেব ঈশ্বরের নরহরি রুপ সম্বন্ধে 
বর্ণনায় ব্িতেছেন__ 

'তব করকমলবরে নখমন্ভূত শঙ্গং 
দলিত হিরণ্যকশিপুতম্থ ভূ্গং 


ইহ্ছার দোষ প্রথমতঃ কমলের নখলাভ ও তংফর্তৃক ভ্রমরের বিনাশ 
নিতান্ত অস্বাভাবিক । হিতীয়তঃ নরসিংহের করমুগলকে কমলের 
সহিত তৃলন! করায় এবং হিরণ্যকশিপুকে ভূঙগের সন্থিত তুলনা করায় 
উভয়ের ভিতর বিরোধ ভাবের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। 

তৃতীয়ত: কৃষ্ণ নরহবি রূপ গ্রহণ করিয়! হর্দাস্ত দৈত্যকে বধার্থ স্বীয় 
বীরত্বের পরিচায়ক যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন, তাহাকে কমল ও 
অমরের যুদ্ধন্বর্ূপ বলায় ভাবের যাথার্থ্য ও সৌন্দর্য কতটা! পরিমাণে 
বজায় থাকিল আপনারাই বিবেচনা! করিবেন 1." 

কৃষ্ণের মুখ কিরূপ, না-- 


তরলদৃগঞ্চলচলনমনোহরবদনজনি তর তিরাগম্‌ 
সফুটকমলোদরখেলিতখগ্রনযুগমিব শরদিতড়াগম্‌ । 
কৃষ্ণের নয়নশোভিত বদন দেখিয়া মনে হইল যেন পগ্মের ভিতর 
খঞ্জনযুগল খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কমলের ভিতর খঞ্জন যুগলের 
বিহার আমি ত দেখি নাই, জয়দেবও দেখেন নাই, এবং আমার বিশ্বাস 
ও রূপ কার্ধ খঞ্জনেরা কখনও করে ন!। এই উপমাটিও আমার নিকট 
যেমন অপ্রাকৃত তেমনি অর্থশৃগ্ বলিয়! বোধ হইতেছে । .. 


জয়দেবের ভাষা অতি নুললিত এবং শ্রুতিমধুর ইহা ত সর্ধবাদি- 
সম্মত। এমন কি যাহার! সংস্কৃত ভাষ। অনভিজ্ঞ তাহারাও একথা 
স্বীকার করিয়া থাকেন। বরং শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকেই উক্ত বিষয়ে 
জয়দেবকে প্রচুর পরিমাণে প্রশংসা করিতে দেখ যায়।**' 

জয়দেবের ভাষার প্রধান দোষ 1২195101711 অর্থাৎ ছন্দের তাল লয়ের 
অভাব। তাহার ব্যবহৃত শবসকল একটি প্রায় সম্পূর্ণ অন্ত আর 
একটির স্তায়। অতিরিক্ত মাত্রায় অ কারাস্ত শব্দের ব্যবহারে, পরস্পর 
শব্দসকলের হৃম্যদীর্ঘাদির প্রভেদ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায়, ন্ুৃতরাং 
তাহাদের উচ্চারণের বৈচিত্র্য অভাবে, জয়দেবের ভাষায় গান্তীর্ষের অভাব 
ঘটিয়াছে। কিন্তুবাক্যের যে অংশ শ্রবণেন্দ্িয়গ্রাহা তাহাও গ্াতীর্য 


এ ১৬৫ 


ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে মধু হইতে পারে না। অন্তান্ত বিষয়ের স্তায় 
ভাষ! সম্বন্ধে গান্ভীধযুক্ত মাধূর্ধ, গা্তীর্ধবিষুক্ত মাধুর্ধ অপেক্ষা বহুল 
পরিমাণে শ্রেষ্ঠ এবং গীতগোবিন্দের সহিত মেঘদূতের তুলনা করিলেই 
দেখিতে পাওয়া যায় গাস্তীর্যগুণ বিশিষ্ট হওয়ায় শেষোক্ত কাব্যের ভাষ। 
পূর্বোক্ত কাব্যের ভাষা হইতে কত উৎকষ্ট 1... 

শব সকলের বৈচিত্র্য বজায় রাখিয়া, তাহাদের ভিতর সাম্য স্যরি 
করিয়া যিনি রচনাকে শ্রতিমধুর করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ভাষার 
রাজ।। জয়দেব তাহার রচনায় ুম্বদীর্ঘাদির প্রভেদজনিত বন্ধুরতা 
ভাঙিয়া, মাজিয়।-ঘপিয়! এমন মশ্থণ করিয়াছেন যে পড়িতে গেলে 
তাহার উপর দিয়া মন পিছলাইয়া যায়। প্রত্যেক শব্দটির উপর মন 
বসাইতে ন। পারিলে সমস্ত রচনার অর্থের উপরেও অমনোযোগ আপনা 
হইতেই আসিয়া পড়ে। 

শীতগোবিন্দে কথার বড় একট কিছু অর্থ নাই বজিয়াই জয়দেব যে 
চাতুর্ীী করিয়।যাহাতে পাঠকের মন ভাবের দিকে আকৃষ্ট না হইতে পারে 
সেই অভিপ্রায় উক্ত প্রকার শ্লোক রচনা করিয়াছেন এমন বোধ হয় না। 
কিস্ত কলে তাহ।ই দ্রাড়াইয়াছে ।... 

যাহার কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিকভাব-_মানব দেহের সৌন্দর্য 
যাহার দৃষ্টিতে ততট। পড়ে না, যিনি মানবদেহকে ভোগের বিষয় 
বলিয়াই মনে করেন, প্রব্কৃতির সৌন্দর্যের সহিত ধাহার সাক্ষাৎ পরিচয় 
হয় নাই, যিনি বর্ণনা করিতে হুইলেই শোনা কথা আওড়ান _ধাহার 
ভাষায় কবিত্ব অপেক্ষা চাতুরী অধিক-- এককথায় ধাহার কাব্যে 
স্বাভাবিকতার অপেক্ষা কৃত্রিমতাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, তাহাকে 
আমি উৎকৃষ্ট কবি বলিতে প্রস্তুত নহি, ভরসা করি এ বিষয়ে 
আপনারাও আমার সহিত একমত। 

বলেজ্নাথ ঠাকুর।' জয়দেব ( সাধনা ১৩৭০ ) 

“"ক্নীতগোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয়, ন্যায়শান্ত্রবণিত অন্ধের স্যায় 
প্রেমের বিপুল বহুল বছিরঙ্গেই জয়দেব হাত বুলাইয়। গিয়াছেন ; ভিনি 


সি) 


খণ্ড খণ্ড সম্ভোগ প্রেমকে বিক্ষিপ্তভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, 
অন্তরের অসীমতার দ্বারে ধূলিস্প উচ্চ করিয়া। স্বাররোধ করিয়াছেন, সে 
ধুলি পুষ্পরেণুর ন্যায় সুগন্ধ হইতে পারে, হ্বর্ণরেণুর তায় সুন্দর 
হইতে পারে, তথাপি তাহা' উচ্চতর সৌন্দর্য রাজ্যের পথে বাধা 
হরূপ। 


এই সহজপরিতৃপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্তোগবিলাস কতকগুলি চিরপ্রচলিত 
শরীরসম্বন্কীয় উপমাসন্নদ্ধ হইয়া এক মেরুদগুবিহধীন ললিত গলিত 
ছন্দের উপর ভর করিয়। নিতাস্ত পিচ্ছিল কোমল পদাবলীর উপর দিয়া 
স্থলিত ও লুষ্ঠিত হইয়। গিয়াছে । 


ছন্দও ধেমন পিচ্ছিল, জয়দেবের সুন্দরীগণের যৌবনসন্নদ্ধ অঙ্গসমূহ 
তদপেক্ষা। অধিক পিচ্ছিল, এবং এই সুদীর্ঘ শৃঙ্গারকলুধ বর্ণনায় পাঠকের 
মনেসে সৌন্দর্যও সামান্যমাত্রও বসে না। প্লোকের পরপ্লোক ধারা- 
বাহিক সমভাবাপন্ন শৃঙ্গার প্রতিধ্বনি মাত্র ; এবং এই শ্লোকশ্রেণীর মধ্য 
দিয়। কিয়দ্ধূর অগ্রসর হইতে না হইতে পাঠকের মনে শ্রাস্তি ও 
তদাণুষাঙ্গিক বিরক্তি আসিয়। উপস্থিত হয়|." 

কিন্তু এই শুঙ্গারসস্তোগই গীতগোবিন্দের দেহ অথবা প্রাণ যাহ! 
বল, এবং সমালোচকের। ইহাতেই জয়দেবের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন। 
কারণ, ইহু। জীবাত্ম। ও পরমাত্মার অনির্চচনীয় আধ্যাত্মিক মিলনেরই 
শরীরী রূপক । এবং জয়দেব নিজেই বলিয়াছেন যে, যদি হরিস্মরণে 
মন সরস হয়, তবে এই জয়দেব-সরন্থতী শ্রবণ কর। 


নৃতরাং শারীরিক সম্তোগেরই বর্ণনা বলিয়া গীতগোবিন্দকে নিকৃষ্ট 
শ্রেনীর কাব্য বল! যায় না। কবি যদি ঈশ্বরের ভাবে তন্ময় হইয়! 
সাধারণ সম্তোগের ভাষ! ব্যবহার করিয়। থাকেন, তাহাতে এমনই কি 
'দোষ হইয়াছে? হাফেজ ত বারবার মদির পানের কথা! বলিয়াছেন 
এএবং যত্যবিরহের ভাষাতেই প্রিয়জনের জন্ক বিলাপ উজির! 
গ্ঠাহাকে ত কেহ সেজন্য অপরাধী করে না। 
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বাস্তবিক, তাবুকের অস্তরে এমন একটি স্থান আছে, যেখানে 
আসিয়া! মন্গষ্যত্বের সহিত দেবস্বের মিলন সংঘটিত হয় । এবং সেই সঙ্গম- 
ক্ষেত্রের ভাষা! মানবকবির রচনায় কতকট। এই মত্যাপ্রেম ও সম্ভোগের 
ভাষারই অনুরূপ হুইয়। থাকে । কিন্তু তাহাতে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ 
করেনা_ কেবল হাদয়ের একটি নিবিড় প্রগাঢত। ব্যক্ত হয়, যে তন্ময়ী 
প্রগাঢত। এই মগ্যাধামে দম্পতির শরীর মনের ব্যবধান ঘঘ্ৃচাইয়। দেয় 
এবং হাদয় হৃদয়ের ও সধাঙ্গ সবাঙ্গের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে। 

কেবলি যে, দাম্পত্য প্রেমেই জীবাত্ম। পরমাত্মার সম্বন্ধ ব্যক্ত হয়, 
এমনও নহে। সকল প্রেমই ফাহা হইতে নিঃস্ছত সেই প্রেমস্বরূপকে 
প্রেমের যে কোন ভাবে উপলব্ধি কর, তিনি তাহাতেই প্রকাশমান । 
রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দেখিয়া হার সহিত পুত্রের ম্যায় আচরণ 
করিয়াছেন। তাহার সঙ্গীতে এই মাতা-পুত্রভাব মগ্য মাতাপুত্রেরই 
ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । বৈষ্ণব ধর্ম ঈশ্বরকে নানাভাবে দেখিয়াছে। 
এবং বৈষ্ব সঙ্গীতে মানবভাবই প্রগাঢ় হইয়। সেই সেই ভাব ব্যক্ত 
করিয়াছে । এই যে রাধাকৃষণের রূপক, ইহাত সেই বৈষঃব ধর্মেরই অঙ্গ । 
বৈধুব জয়দেব গোস্বামী যদি ইহা লইয়। কাব্য রচনা! করেন, তাহাতে 
ঈশ্বরতন্ময়তার পরিবর্তে শরীরতন্ময়তাই প্রকাশ পাইবে কেন? 

কারণ এই যে, জয়দেব ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া! গীতগোবিন্দ রচনা করেন 
নাই। হরিকে ম্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়ত তাহার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু 
বিলাসকলায় কুতৃহল উদ্রেক করিয়া দেওয়া তদপেক্ষা গৌণ উদ্দেশ্য 
ছিল না । "আধ্যাত্মিক সমালোচকেরা স্বপক্ষে যে গ্লোকের কিয়দংশ মাত্র 
উদ্ধত করিয়া থাকেন, সেই শ্লোকটি সম্পূর্ণ উদ্ধত করিয়া দিলেই 
পাঠকের! ইহার প্রাণ পাইবেন। 

"*. যদি হরিম্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাস্ু কুতৃহলম্‌। 

মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবলরম্যতীম্‌ ॥ 
 স্থতরাং জয়দেব যে, হরিস্মরণ এবং বিলাসকলা, উভয়দিকেই দৃষ্টি 

রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত হূর্ভাগ্যক্রমে ছূর্বল মানব- 


।। 


হৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হরিম্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধারণতঃ 
কিছু আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এবং গ্লীতগোবিন্দের কবিও এই মানবস্বভাব- 
ন্ুলত হ্র্বলতা! অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়। আশঙ্কা হয়। 

তিনি রাধাকৃফের সঙ্গে সেই ষে কুঞ্জপ্রবেশ করিয়াছেন, তদবধি এই 
বিলামকলাই রচন। করিতেছেন! এবং তাহার কাব্যে আদিরসের 
সমস্ত বাহা উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে, কেবল কবির যে আত্মবিস্মৃতি- 
টুকু থাকিলে এই সমস্ত বিলাসকলাও সরলভাবে নিল হইয়া 
উঠিত, তাহাই নাই। 


এই অতিনচেতন বিলাসিতাই জয়দেবের শ্রীহানি করিয়াছে । শুঙ্গার 
বমও নহে, সম্তোগবর্ণনাও নহে, মদনতরঙ্গও নহে, মানবদেহ নছে। 
_ প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে নবারুচির বিরুদ্ধভাষায় এমন অনেক কথ। 
স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ আছে । দৃষ্টান্তপ্বরূপ খণ্থেদের পুরুরবা ও উর্বশী 
উপাধ্যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে । খণ্েদের এই নগ্ন বর্ণনায় 
শ্রীলত| ও অশ্লীলতা! রুচি অরুচি শরীর মন এ সমস্ত অতিনুক্ষ্ম ভেদাভেদ 
লুপ্ত হইয়া গিয়া হৃদয়ের সহজ স্বাভ/বিক উচ্ছাসে এমন একটি দীপ্তি 
প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে সমস্ভ পাপ, সমস্ত অবিশুদ্ধি নিমেষে 
ভন্মীভূত হইয়া যায়। 


জয়দেবে এই সহজ ম্বাভাবিকতাটুকু নাই। সম্ভোগবর্ণনা তাহার 
হৃদয় হইতে সহজ আবেগভরে বাধাবিদ্ব ঠেলিয়৷ ফেলিয়া উচ্ছৃসিত 
হুইয়া উঠে নাই, বিলাস উদ্রেক মানসে ইঙ্গিতে ইসারায় নানাছলে তিনি 
সমস্ত বর্ণনার মধ্যে অনেকখানি গরল সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। 
এই নাগরিকতা, এই ঠারই সর্বাপেক্ষা জঘন্ত । 


নহিলে, মানবের শরীরও হেয় নহে, উলঙ্গতাও অপবিজ্র নছে। 
উলঙ্গ যোগীকে দেখিয়া! কেহ ত সঙ্কোচ অন্থভব করে না। বরঞ্চ সেই 
সেই নগ্নদেহই পুণ্যদর্শন বলিয়া গন্ত হয়। উলঙ্গ শিশু কাহারও চক্ষে 
অপবিত্র নহে । এবং বন্থ মানবের উলঙ্গতাও অশোভন বলিয়া গণ্য 
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মনে হয় না। কারণ আর কিছুই নহে, ইনার মধ্যে কোনরূপ ঠার 
নাই, ইঙ্গিত ইসার। নাই, নাগরিকতা নাই । 

গ্রীসীয় নগ্ন প্রস্তরমূতি দেখিয়া কেহ ত অঙ্লীল বলে না। প্রকৃতির 
অস্তর হইতে দেই নগ্ন গঠন যেন স্বভাবতই অভিব্যক্ত হইয়াছে । তাহার 
আবরণ নিম্প্রয়োজন। আবরণের কথ! সেখানে মনেই আসে না । 

কিন্ত এই গ্রীসীয় প্রস্তর মৃত্তির পার্খে করাসী চিত্রশালার এক- 
খানি নগ্রদেহ চিত্র স্থাপিত কর, সে অকুষ্ঠিত সম্ভ্রম নাই, সে দীপ্ত গৌরব 
নাই । ফরাসী চিত্রকর এ নারীমুতির সর্ধাঙ্গ হইতে বসন স্বলিত করিয়া 
দিয়া পায়ে হয়ত জুভা রাংখয়াছেন, কিংবা এমন করিয়া এমন কিছু 
রাখিয়াছেন, যাহাতে এই বর্তমান শতাব্দীর বসনভূষণের একটি ভাক 
মনে করাইয়া ছ্েয় এবং এই বিবসনতার মধ্যে একটা সচেতন উদ্দেশ 
নির্দেশ করে। 

_ বৈদিক পুরুরব৷ ও উ্বশীচিত্রের পার্থ জয়দেবের সম্ভোগচিত্রাবলী 
এইরূপ । এবং হুরিশ্মরণ ত দূরের কথা, মনুস্যত্বেরও বিকাশ এখানে 
অত্যন্ত সংকুচিত । এই গীতগোবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্ত 
গোবিন্দ আছেন কি না, আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। 


রবীজ্জনাথ ঠাকুর ।। কেকাধ্বনি, (১৩০৮) 


জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলত।” ভালে। বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ নহে । 

ইন্দ্রিয় তাহাকে মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে 
একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ 
হইয়া! যায়। 'ললিতলবঙ্গলতা'র পার্থে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক 
ধরিয়া দেখা যাক--- 

আবজ্জিতা কিঞ্ধিদিব স্তনাভ্যাং 

বাসে বসানা তরুণার্করাগম্‌। 

পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকা বনম্রা 

সঞ্চারিণী পল্পবিন্দী লতেব ॥ 


ছন্দ আলুলার্িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবুল, তবু ভ্রম হয়, এট 
প্লোক লঙল্িতলবঙ্গলতার অপেক্ষা! কানেও মি শুনাইতেছে। কিন্তু 
তাহ! ভ্রম। মন নিজের স্থজনশক্তির দ্বারা ইহশ্রিয়ন্থধ পূরণ করিয়া 
দিতেছে । যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড় করিয়া না দীড়ায়, সেই- 
খানেই মন এইরূপ ম্থজনের অবসর পায়। : পর্যাপ্ুপুষ্পস্তবকাবনস্ত্রা, 
ইহার মধ্যে লয়ের ষে উথানপতন আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে 
মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা, জয়দেবী লয়ের মতে। 
অতি প্রত্যক্ষ নহে-_তাহা নিগৃট; মন তাহ! আলম্তভরে পড়িয়া যায় না, 
নিঞ্জে আবিষ্কার করিয়! লইয়া খুশি হয়। এই প্লোকের মধ্যে যে-একটি 
ভাবের সৌন্দর্য তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতি- 
গম্য একটি সঙ্গীত রচন! করে, সে সঙ্গীত সমস্ত শবসঙ্গীতকে ছাড়াইয়া 
চলল যায়, মনে হয় যেন কান জুড়াইয়া গেল-কিন্তু কান জুড়াইবার 
কথা নহে, মানলী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে। 


তুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥। - শ্রীজয়দে কবি। (ভারতবর্ষ 
শ্রাবণ, ১৩৫০ ) 


গীতগোবিন্দ রচয়িতা কবি জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম কবি, 
এবং সংস্কৃত ভাষায় সর্বাপেক্ষা শ্রুতিমধূর গীতিকবিতার কবি বলিয়া 
তিনি সর্ববাদীসম্মতিক্রমে সম্মানিত হইয়া আছেন। সংস্কৃত ভাষার 
ষ্ঠ প্রাচীন কবিগণের মধ্যে নাম উল্লেখ করিতে হইলে সহজেই তাহার 
নাম আসিয়! পড়ে--অস্ব ঘোষ, ভাস, কালিদাস, ভর্তৃহরি, ভারবি, 
ভবভূতি, মাঘ, ক্ষেমেন্্র, সোমদেব, বিহলন, শ্রীহর্,, জয়দেব । বাস্তবিক 
নিখিল ভারত ব্যাপিয়া ফাহাদের যশ বিস্তৃত, সেই শ্রেণীর গরধান সংস্কৃত 
কবিদের মধ্যে ছ্য়দেবকে অস্তিম কবি বলিতে হয়। এক মহাকবি 
কালিদাসের ভারতব্যাঈী প্রভাবের সঙ্গেই জয়দেবের প্রভাব তুলিত 
হইতে পারে ; জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যখানি কবির পরধর্তণকালের 


১১১ 


জয়দেবের জীবংকাল শ্রীণ্টীয় ১২ ও ১৩ শতবের পরেও সংস্কৃত কাব্য ও. 
শ্লোক রচনার ধার! অব্যা্তত ছিল বটে, কিন্তু উত্তরভারত তূকণদের দ্বার। 
বিজিত হুইবার পরে এবং ভাষাসাহিত্যের উদ্ভবের কলে পরবর্ত 
শতক সমূহে সংস্কৃত কাব্যাদি রচনা রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা হইতে 
বঞ্চিত হইল, এবং আর পূর্বের মত জনপ্রিয় থাকিতে পারিল না; 
এইজন্য এই ধার] খানিকটা ক্ষ হইয়া যায় ।... 


সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের ও বিষ্যাগর্ভ সাহিত্যের নদী অবলুপ্ত গতিতে 
আজ পর্ধস্ত চলিয়! আসিলেও, খ্রীগ্তীয় ১৩র শতকের আরম্ভ হইতে 
জয়দেব কবির পরে যে সংস্কৃতের প্রাচীন যুগের অবসান ঘটিল, সে কথ! 
র্বীকার করিতে হয়। জয়দেব হইতেছেন যুগসদ্ধির কবি, তাহার রচনায় 
প্রাচীনের বিজয়া ও নবীনের আগমনী গুভয়ই যেন যুগপৎ বন্কৃত 
হইয়াছে ।':. 


শ্রীজয়দেব কবর জীবৎকাল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ 
নাই--তিনি গ্রীপ্তীয় দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন, এবং 
গৌড়বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা লক্গ্পণসেনের অন্তম সভাকবি 
ছিলেন ।...গীতগোবিন্দ কাব্য পাঠে আমর। জয়দেব সম্বন্ধে কতকগুলি 
কথা জানিতে পারি। তাহার পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতার নাম 
রাম। দেবী (বা বাম! দেবী অথব। রাধা দেবী তাহার পত্বীর নাম 
ছিল পল্মাবতী, এবং পরাশর নামে তার এক প্রিয় বন্ধু ছিলেন, যিনি 
গীতগোবিন্দের গান গাহিতেন। জয়দেব তাহার সমসাময়িক অন্ত 
কবিদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন-_ উমাপতিধর, শরণ, আচার্য গোবর্ধন 
ও ধোয়ী কবিরাজ । অন্যত্র ইহাদের কথা শুনা যায়, ইহাদের রচনাও 
পাওয়া গিয়াছে। ত্তাহার নিজ গ্রাম কেন্ুবিত্বের নাম তিনি 
গীতগোবিদ্দে করিয়া গিয়াছেন।... 


জয়দেব বাঙ্গালার আদি কবি চর্যাপদের রচক বৌদ্ধকবিদের সম- 
সাময়িক ছিলেন। গীতগোবিন্দের গানগুলিকে উদ্ত গ্রন্থে গীত বল! 


১১৭, 


হইয়াছে, অন্তত্র এগুলি পদ নামে প্রচলিত। শিখদের আদিগ্রন্থেও 
 জয়দেবের একটি গানকে “পদ” অর্থাৎ পদ বলিয়! উল্লেখ কর! হুইয়াছে। 
জয়দেব নিজেও এগুলিকে পদ আধ্যায় অভিহিত করিয়াছেন-_. 
 মধুরকোমলবকাস্ত পদাবলীং শ্ণু তদা জয়দেবসরম্বতীম্‌, 
গ্ীতগোবিদ্দ। ১৩ 


উপস্থিত সংস্কৃত-ভাষ-গ্রথিতরূপে এই গীত বা পদগুলি মিলিলেও 
বৌদ্ধচর্যাপদের মত গীতগোবিন্দের এই পদগুলিকেও বাঙ্গালা কাব্য- 
সাহিত্যের আদিতে স্থান দিতে হয়। 


জয়দেবোত্তর মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটি মুখ্য ধার! দেখিতে 
পাওয়া যায়, একটি কথাত্মক কাব্যের ধারা, ইহাতে কোন দেবত। 

বা অবতার অথবা এতিহাসিক বা অন্তবিধ মহাপুরুষের কাহিনী ব1 
জীবনী বিধৃত থাকে; এইপ্রকার কথাত্মক কাব্যকে মঙ্গলকাব্য 
বা মঙ্গল বলা হইত । মঙ্গলকাব্যে নিখিল ভারতীয় পৌরাণিক দেবত! 
বা অবতারকে লইয়া কথ! রচিত হইত-_যেমন শিব, চণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণ 
রামচন্দ্র, অথবা! কেবল গৌড়বঙ্গে প্রসিদ্ধ দেবতা বা পান্রপাত্রীদের 
চরিত্র অবলম্বন করিয়া! রচিত হইত যেমন-__ ধর্মদেব ও লাউসেন, মনস।! 
ও টাদ সদাগর এবং লখিন্দর বেছুল। ধনপতি ও শ্ট্রীমস্ত সদাগর, 
কালকেতু ব্যাধ ও ফুল্পরা! অথবা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বা ক্ষচিৎ অন্য 
সম্প্রদায়ের পৃতচরিত্র সাধক বা ভক্তের জীবনী লইয়া রচিত হইত। 
ছিতীয় ধারাটি গীতাত্মক; এই ধারায় পাওয়া যায় কেবল ধর্মসম্বন্বীয় 
অথবা ধর্মাশ্য়ী বা লীলাশ্রয়ী শুঙ্গাররসের কিংবা পার্থিব প্রেমের গান ) 
এই গানের ধারাকে পদ বলা হইত । বৌদ্ধচর্যাপদ, বৈষব মহাজনপদ, 
সহজিয়া পদ, দেহতত্বের গান, রামপ্রসাদ প্রমুখ শাক্ত সাধকদের পদ, 
স্টামাসঙ্গীত, বাউলের, মুসলমান মারফতী গান প্রভৃতি বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের গ্বীতির বিভিন্ন ধারা এই পদসাহিত্যেরই অন্তর্গত । 


১১৩ 


সুত্রপাতম্বরূপ চর্যাপদের চেয়েও জয়দেবের পদ বাঙ্গাল! পদসাহত্যের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত । বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি বৈধব পদ হইতে 
আরম্ভ করিয়া নিধুবাবু প্রভৃতি প্রাচীন ধারার প্রেমের গান, 
জয়দেবের পদেই এই গীতিগঞ্গার গঙ্গোত্বরী মিলিতেছে। অপর 
জয়দেবের গীতগোবিদ্দ রাধাকুষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যও বটে ; সেই 
হিসাবে ইহ! একটি মঙ্গলকাব্য। একাধারে পদ ও মঙ্গল উভয়ধারা 
গীতগোবিন্দে বিদ্কমান। সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ হইলেও ইহার স্থান 
একদিকে বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ে, তেমনি ইহার গানগুজি হইতেছে 
পদাবলী বা পদসংগ্রহ । জয়দেব হয়ং ইহাকে মঙ্গল অর্থাৎ “মঙ্গলকাব্য, 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং 
মঙ্গলমূ উজ্জলগীতি।” অর্থাৎ শ্রীজয়দেব কবিরচিত উজ্জ্রলরসের 
অর্থাৎ প্রেমের গীতিময় এই মঙ্গলকাব্য আনন্দ দান করে । 

সুতরাং স্বদেশ ও ন্বদেশভাষার সাহিত্যের ছুইটি মুখ্যধারার অগ্রনী 
বলিয়া জয়দেব কবির প্রতিষ্ঠার কারণ সহজেই প্রণিধান করা যাইতে 
পারে। 

যদিও গীতগোবিন্দের পদাবলীর সম্ভাব্য অপভংশ বা প্রচীন 
বাঙ্গালারপ মিলিতেছে না, এবং যদিও আদিগ্রস্থধৃত হৃইটি মিশ্রভাষ। 
সংস্কৃত ও ভাষাময় পদের সহিত আমাদের জয়দেবের সংযোগ নিঃসন্দিক্ধ 
রূপে প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি তীঙ্াকে আমরা নবীনের আবাহুনকর্তা, 
মধ্যযুগের বাঙ্গালা মঙ্গল ও পদের অন্ততম পথিকৃৎ হিসাবে, বাঙ্গালার 
আদি কবি বলিয়া মর্যাদার আসন দিতে পারি, যেমন তিনি ছিলেন 
প্রাচীনধারার মুনলমান পূর্বুগের সংস্কৃতের অন্তিম মহ্থাকবি। সংস্কৃত 
ও ভাষ।, উভয়গ্রকার সাহিত্যে জয়দেবের বিরাট প্রভাবের কথা মনে 
করিয়া এবং মধ্যযুগের বৈষণবসাহিত্যে তিনি যে একজন মহাজন অর্থাৎ 
তক্ত কবি বিনা বিরাজমান সে কথাও স্মরণ করিয়া, নাভাজীদাস 
যোড়শশতকে তাহার 'ভক্তমাল? গ্রন্থে ব্রজভাষা-নিবন্ধপদে জয়দেবের 
ষে প্রশস্তি গাহিয়! গিয়াছেন,তাছ দুন্দর ও সার্থক-._ 


১১৪ 


জয়দেবকবি নৃপচক্বৈ, খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আনি কবি 
প্রচুর ভযো তি লোক লীতগোবিন্দ উজাগর । 

কোক-কাব্য-নবরস-সরস শুঙ্গার-কৌ। আগর ॥। 

অষ্টপদী অভ্যাস করৈ, তিহি বুদ্ধি বঢ়াবৈ। 

রাধারমণ প্রসন্ন সুনত ই। নিশ্চৈ বৈ ॥। 

সম্ত সরোরুহ খণ্ড কৌ পদুমাবতি-ম্থখ-জনক রবি। 

জয়দেব কবি নৃপ চক্ববৈ, খণগ্ুমগুলেশ্বর আনি কবি ॥ 
কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবত্তরণ রাজ, অন্ককবিগণ খগ্মগ্ুলেশ্বর 
(ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের প্রভু) মাত্র। তিললোকে 'গীতগোবিন্দ' প্রচুরভাবে 
উজ্জ্বল (উজাগর) হইয়াছে । (ইহা) কোকশান্ত্র (কামশান্ত্) কাব্য, নবরস 
ও সরস শুঙ্গারের আগার স্বরূপ। যে (শীতগোবিন্দের) অষ্টপদী গীত 
অভ্যাস করে, তাহার বৃদ্ধিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধারমণ প্রসন্ন হইয়া 
শুনেন, তিনি নিশ্চয় সেখানে আগমন করেন। সম্ভ (ভক্ত রূপ 
কমলদলের পক্ষে (তিনি) পল্লাবত্তী সখজনক রবি । কবি জয়দেব চক্রবর্তা 
রাজা, অন্ত কবিগণ খণ্ডমগুলেশ্বর মাত্র । 


স্বশীল কুমার দে- জয়দেব ও গীতগোবিন্দ। (নান। নিবন্ধ ১৩৬০) 


রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাবর্ণনায় দ্বাদশ সর্গে জয়দেবের অপূর্ব কাব্য- 
গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে । সর্গবন্ধ কাব্যের আকারে লিখিত হইলেও ইহা 
ঠিক সংস্কৃত আদর্শে গঠিত নয় । আখ্যানভাগ বা বর্ণনার জন্য মধ্যে মধ্যে 
মামুলী সংস্কৃত ছন্দেরচিত প্লেকাবলী দ্বারা ইহার অসংবন্ধ পদাবলী গুলি 
একক্র গ্রথিত করা হুইয়াছে। কিন্তু এই পদগুলিই ইহার সর্বন্ঘ। জয়দেবের 
নিজের ভাষায়, কাব্যখানি “মধুর কোমল কাস্ত পদাবলী'র সমষ্টিমাত্র । 
কফ রাধ। ও সথীর উক্তিগুলি স্থরতালে গেয় আকারে ই 
সঙ্ভিত। রা, ইহাকে সত্যকার গীতিকাব্য বঙ্গা যাইতে পারে; কিন্তু 
গসীতিকবিতার মধ্যে আখ্যান, বর্ণনা! ও সংলাপ গতোপ্রোতভাবে জড়িত 
রহিয়াছে। সর্গবর্ণিত বিষয়ের সহিত সামগ্রস্ রাখিয়! প্রত্যেক সর্গের 
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পৃথক নাম দেওয়। হইয়াছে । প্রথম সর্গের নাম “সামোদ দামোদর? । 
রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া সরস বসন্তের প্রারস্তে কৃষ্ণ অন্ান্ত গোপীগণের 
সহুত কেলিবিলাসে মগ্ন। কৃষ্ণের পূর্বগীতি স্মরণ করিয়। রাধা 
ভাবিতেছেন, আমার প্রিয় দামোদর আজ আমাকে বিস্মৃত হইয়া অন্তত্র 
হুখসন্ডোগে মাতিয়াছেন। রাধার এই স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া সর্গটির 
নাম “সামোদদামোদর”। দ্বিতীয় স্বর্গের নাম 'অক্লেসকেশব ।' রাধা 
সর্থীর নিকট পুনর্বার মিলনের উৎকণ্ঠায় মনের ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন 
কিন্তু কেশব ক্লেশরছিত । তৃতীয় সর্গের নাম 'মুগ্ধমধুনদন” । গোপীদের 
পরিত্যাগ করিয়। কৃষ্ণ মুগ্ধ ও অনুতপ্ত চিন্তে ব্বাধার অন্বেষণ করিতেছেন। 
চতুর্থ সর্গ 'সি্ধমধুস্থদন” ৷ রাধার সখী কৃষ্ণের নিকট আসিয়! ভাবনা- 
লীনা বিরহদীন। রাধার অবস্থ। বর্ণন। করিতেছেন। পঞ্চম সর্গ “সাকাজ্ষ 
পুগুরীকাক্ষ' । সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া রাধা আবার অভিসারে 
আলিবেন এই আকাঙক্ষায় ধীর সমীরে যমুনা তীরে পুগুরীকাক্ষ অপেক্ষা 
করিতেছেন। ষ্ঠ সর্গ 'ধৃষ্টবৈকু্ঠ ৷ রাধার বাসকসঙ্জ বর্ণনা করিয়! 
সথী যেন বলিতেছেন, হে ধৃষ্ট তুমি কি এখনও কুষ্াশৃন্ থাকিবে ? 
সপ্তমসর্গ 'নাগরনারায়ণ' । বনুবল্লভ নাগরের ছলনায় বিরহখিন্না রাধা 
এখন বঞ্চিঠ1 ও বিপ্রলঙ্ধা। অষ্টম সর্গ “বিলক্ষলক্ষ্মীপতি । খণ্ডিতা 
নায়িকারূপিনী রাধার ছুর্তয় মান দেখিয়। লক্ষ্মীপতি তাহার পদসেবিকা 
লক্মীর তূলনায় রাধার প্রেমের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত 
হুইয়াছেন। নবম সর্গ 'মুগ্ধমুকুন্দ' । কলঙ্থাস্তরিতা রাধার মানভঞ্নের 
চিন্তায় মুকুন্দ মুগ্ধ হইয়াছেন। দশম সর্গ 'চতুরচতুভূর্জ' । মানিনীর 
পদযুগল ধারণ করিয়া কৃষ্ণ এখানে স্তুতি ও চেষ্টায় চতুর। একাদশ সর্গ 
'সানন্দগোবিন্দ' । মানভঞ্জনের পর মিলন সম্ভাবনায় গোবিন্দ আনন্দিত 
হইয়াছেন। ছাদশ সর্গ “হু প্রীতলীতান্বর” ৷ রাধাকে সর্ীদপে পাইয়। 
শীতান্বর এখন স্ুপ্রীত ও কৃতার্থ। 

গুধু ভাব বা বিষয়বস্তর দিক হইতে দেখিলে জয়দেবের গীতগোবিন্দে 
বিশেষ নৃতনস্ব আছে বলিয়া মনে হইবে না। পূর্বরাগ হইতে মিলন 
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পর্বস্ত প্রেমের যাহ কিছু ভাব ও লীলা, তাহার সরস চিত্র পূর্বগামী 
সংস্কত সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে । জয়দেব তাহার কাব্যে 
এমন কোনও বিচিত্র ভাব ব! অবস্থার বর্ণনা করেন নাই, যাহ পূর্ববতণ 
কবিগণের দ্বারা বর্ণিত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনও সংস্কৃত 
কাব্যে নৃতন নহে । কিন্তু মূল বিষয়টি অথব! ইহার আন্ুষাঙ্গিক ভাব- 
রাজি পুরাতন এতিহা বা প্রাচীন কবিগণের নিকট হইতে নিপুণভাবে 
আহত হইলেও জয়দেবের কাব্যের রসরূপটি তাহার নিজম্ব। কেবল 
ভাব ব৷ প্রতিপাগ্ বিষয়ে তাহাব্ন উৎকধ নয়; এ সকল চিরাগত ভাব 
ব। সবসাধারণ বিষয়ে সে স্বতন্ত্র আকার ও ভঙ্গিমা ধারণ করিয়াছে 
তাহাতেই তাহার বৈশিষ্ট্য । ইহ! সত্য যে জয়দেবের কাব্যের বছিরঙ্গ 
রূপটি সর্বাগ্রে প্রতিভাত হয়। ইহার শব্দ, অর্থ, ভঙ্গি, ছন্দ- এক কথায় 
ইহার গঠনশিল্পের চমতৎকারিতা৷ মনকে সহসা চকিত ও আনন্দিত করিয়া 
তোলে, ভাবগ্রহণের অপেক্ষাও রাখে না । কিন্তু ইহার অন্তর্গত ভাব ও 
বহিরঙ্গরূপ, এই উভয়েরই সমগ্রতা! লইয়া কবির কাব্যপ্রতিভার 
বিকাশ। ইহাকেই আমর! তাহার কাব্যের রসরূপ বলিতেছি। 

কিন্তু কেবল শিল্পী হিসাবে জয়দেবের কৃতিত্ব এত অসাধারণ যে 
অনেক সময় তাহার শিল্পনৈপুণ্যকে তাহার কাব্যপ্রতিভার সর্বন্থ বলিয়া 
ধর! কিছু অস্বাভাবিক নয় । ইংরেজ কবি কীটস বলিয়াছেন__7১০৪৫% 
1771196 501101156 05 115 006 80955. গ্লীতগোবিন্দে একথা খুব 
খাটে। কবিকল্পনার প্রাচুর্য তো আছেই ; কিন্তু 976 এই শব্দটির 
দ্বারা শিল্পীর এই যে সংযম ও নৈপুশ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও 
গীতগোবিন্দের লিপিকুশলতায় বর্তমান। বাগর্থের পরস্পরসাপেক্ষ 
সার্থকতা, শব্দময্ন আলেখ্যলিখনে দক্ষতা, ধ্বনিবৈচিত্রা, ছন্দসাচ্ছন্দ 
প্দলালিত্য ও গ্ীতিমাধূর্ষ, এই কাব্যটিকে অপূর্ব সুষমায় মগ্ডিত 
করিয়াছে । কিন্তু কাব্যকলার অপরিমিত ক্ষৃতি ও চমৎকারিত্ব থাকিলেও 
সামর্থ্যের স্বেচ্ছাচার বা প্রাগল্ভ্য নাই । শিল্পনৈপুণ্যের সুঙ্জতা থাকিলেও, 
অনর্থক আড়ম্বর ব। কৃত্রিমতা নাই। ইহার কান্ত কোমলতা ও. 
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সাচ্ছন্দগতি যনকে তন্ময় করিয়া দেয়। নিছক শবসম্পদে সংস্কৃত 
সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী ; প্রাচীন কবিগণ যে অন্ভুত শব্দবিস্তালনৈপুণ্য 
দেখাইয়াছেন তাহ! কেবল সংস্কৃতের মত ভাষার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে । 
সংস্কৃত শবমাত্রপরম্পরার যে অস্তল্শন সৌন্দর্য ও মাধুর্য, তাহার 
'অসামান্ক প্রয়োগে সমৃদ্ধ এতাদৃশ সংস্কৃত সাহিত্যেও জয়দেবের মত 
শিল্পীকবি দুর্লভ । 


বুদ্ধদেব বন্থ ॥ ( মেঘদূত অনুবাদের ভূমিকা-_-১৩৬৪ ) 

'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দস্তরুচিকৌ মুদী/হরতিদরতিমিরমতি ঘোরম্চ 
_এই অতিশয়োক্তিতে যা পাওয়া গেলো তা নাগরযোগ্য 
চাটুকারিত মাত্র, কিন্তু সত্যিকার প্রেমিকের স্বর আমরা শুনতে পেলাম, 
যখন, আদিরসের মরচে-পড়া। মুখস্থ-কর। বুলির মধ্যে, কৃষ্ণ হঠাৎ ব'লে 
উঠলেন, '্বমসি মম ভূষণম, ?। 

ত্বমসি মম ভূষণং তমসি মম জীবনং তমসি মম ভবজলধিদত্বম__ 
সার। 'গীতগোবিন্দে' এই একবারই ভাষ। হ'য়ে উঠলে! কবিতার ছারা 
'আক্রাস্ত-__মাক্রান্ত, উন্নত ও রূপান্তরিত, যেন এক ঝাপটে চলে গেলো 
যুক্তিনির্ভর কার্পণা ছাড়িয়ে মুক্তির দিকে । “তুমিই আমার 
ভূষণ' _এই একটি কথাই বলে দিচ্ছে যে জয়দেব এক সন্ধিস্থলে দীড়িয়ে 
আছেন £ ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনের অস্তরাগ তিনি, এবং আধুনিকের 
পুর্বরাগ। কবিতা যখন সংস্কৃতের বিধিবদ্ধতা থেকে একবার বেরোতে 
পারলো, তখনই তার মধ্যে জেগে উঠলো অপূর্ণতা ও আবিষ্কারধর্ম ; 
মানুষের প্রত্যাশার যা! অতীত, জাগতিক সম্ভাবনার ষ। বহিভূতি, 
সেই অনির্ধচনীয়কে বাধতে গিয়ে ভাষ! সব লঙ্দ্বা ভয় ত্যাগ করলে । 


বিচ্ঞাপতি 
গোবিজ্ষদাস কবিরাজ ॥ বিভ্ভাপতি বন্দন! । 
| কবি-পতি বিষ্ভাপতি মতিমানে । 

লাখ গীতে জগ-  চীত্ু চোরায়ল 
গোবিন্দ গোরি-সরস-রস-গানে ॥। 
ভুবনে আছয়ে যত ভারতি-বাণী । 

তাকর সার সার পদ সঞ্চয়ে 
বান্ধল গীত কতন্ছ' পরিমাণি ॥। 
যে। স্থখ-সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া । 

সো স্থখ সার সার সব রসিকক 
কহি' ক পরায়ল বনিয়া ॥। 
আনন্দে নারদ ন ধরয়ে থেহ1। 

সে! আনন্দরস জগভরি বরিখল 
স্থখময় বিদ্যাপতি-রস-মেহ। || 
যত যত রসপদ করলহি বন্ধে। 

কোটি স্থ'কোটি শ্রবণ যব পাইয়ে 
শুনাইতে আনন্দে লাগয়ে ধন্দে ॥। 
সো রস শুনি নাগর বরনারি । 

কিয়ে কিয়ে করি চীত চমকাওই 
এছন রসময় চম্পু বিথারি ॥। 
গোবিন্দদাস মতি-মন্দে । 

এত সুখ-সম্পদ কহুইতে আন মন 
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে॥ 


১১৩ 


বছ্ধিমচজ্জ চট্টোপাধ্যায় ॥ কৃষ্ণচরিত্র ( বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮১) 
. ***্বঙ্গদেশ যবনহস্তে পতিত হুইল। পথিক যেমন বনে রত্ব 
কুড়াইয়া পায়, যবন সেইরূপ বঙ্গরাজ্য অনায়াসে কুড়াইয়া লইল । 
প্রথমে নামমাত্র বঙ্গ দিল্লীর অধীনে ছিল, পরে যবনশাসিত বঙ্গরাজ্য 
সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল" আবার বঙ্গদেশের কপালে ছিল যে জাতীয় 
জীবন কিঞ্চিৎ পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। সেই পুনরুদ্দীপ্ত জীবনবলে, 
বঙ্গতূমে রঘুনাথ ও চৈতম্যদেব অবতীর্ণ হইলেন। বিদ্ভাপতি তাহাদের 
পূর্বগামী,__পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয়জীবনের প্রথম শিখা । তিনি জয়দেব 
প্রণীত চিত্রথানি তুলিয়া লইলেন-__তাহাতে নূতন রঙ. ঢালিলেন। 
জয়দেব অপেক্ষা বিভ্ভাপতির দৃষ্টি তেজস্িনী--তিনি শ্ীকৃষ্চকে কিশোর 
বয়স্ক বিলাসরত নায়কই দেখিলেন বটে, কিন্তু জয়দেব কেবল বাহ 
প্রকৃতি দেখিয়াছিলেন_ বিগ্ভাপতি অস্তঃপ্রকৃতি পর্যস্ত দেখিলেন। যাহ! 
জয়দেবের চক্ষে কেবল ভোগ তৃষ। বলিয়া প্রকটিত হুইয়াছিল বি্ভাপতি 
তাহাতে অস্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দেখিলেন। জয়দেবের সময় স্থখভোগের 
কাল, সমাজে ছুংখ ছিল না । বিদ্ভাপতির সময় ছুঃখের সময়। ধর্ম 
লুপ্ত, বিধমিগণ প্রভু, জাতীয় জীবন শিথিল, সবেমাত্র পুনরুদ্দীপ্ত 
হইতেছে__কবির চক্ষু ফুটিল। কবি সেই ছুঃখে, ছঃখ দেখাইয়া, হুংখের 
গান গাইলেন। 
রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যাস্ব ॥ বিদ্যাপতি ; ( বঙ্গদর্শন, জ্যেষ্ঠ ১২৮২) 


বিষ্ভাপতি বঙ্গকাব্যকাননের পিকবর । তাহার সঙ্গীতধবনির সঙ্গে 
সঙ্গেই সয়স কবিতাকুস্থমের বসস্তসৌরভ বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। 
তাহার ন্ুধাময় বঙ্কার শুনিয়াই কত ভাবুক বিহঙ্গ ও মধুকর সুমধুর তানে 
গান করিতে আরস্ত করিয়াছে ; কতশত ভক্তের হৃদয়ের ছার খুলিয়া 
গিয়াছে । কত প্রেমিকের পুলকিততম্থ অতুল আনন্দানিল হিল্পোলে 
আন্দোলিত হইয়াছে । যখন অমৃতময় ম্বরলহরী বিস্তার করিয়া 
কোকিল খতুরাজের আগমনবার্তী দেয়, সেকি বলেবুঝি না বুঝি, 


ইহ 


তাহ্থার স্বরে মন মোহিত হয়, ক্বদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, সেইরূপ হখন 
বিদ্তাপতির গীত শ্রবণ করি, ভাল করিয়া বুঝি না বুঝি, তাহাতে মন 
মুগ্ধ হয়, হৃদয়ের অস্তরত্ম তন্ত পর্যস্ত বাজিয়া উঠে। এই কলকণ্ঠ 
ভাবুক পিকবরের জীবনবৃত্বীস্ত জানিতে কাহার ন৷ ইচ্ছা হয়? আমর! 
অনুসন্ধান দ্বারা যাহা যাহ! জানিতে পারিয়াছি, এই প্রবন্ধে প্রকাশ 
করিব। তিনি যে মৈথিল কবি, তছ্িষয়ে প্রমাণার্থে আমরা যাহ। 
যাহা বলিয়াছি, এস্কলে তাহার সারসংগ্রহ কর যাইতেছে । 

(১) মৈথিল ভাষায় বুচিত বিস্ভাপতির অনেক গীত মিথিলায় 
প্রচলিত আছে, এবং এ সকল গীতের ভণিতায় রাজা শিবসিংহ, বূপ- 
নারায়ণ ও লখিমাদেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

(২) মিথিলার পঞ্জী গ্রন্থে বিশ্াপতির পরিচয় পাওয়া যায়। 

(৩) রাজা শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লখিমাদেবী 
তাহার মহিষী ছিলেন, ইহ। পর্নীগ্রস্থ ও জনপ্রবাদ ভ্বার। নির্ণাত হয়। 

(8) বিষ্তাপতির কোন কোন কবিতা। ও তাহার মৃত্যুসম্বদ্ধে মিথিলায় 
আশ্চর্ঘ উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাঙ্গালাদেশে নাই । 

(৫) বিদ্ভাপতি শিবসিংহ রাজার নিকটে বীসপী গ্রাম দান 
পাইয়াছিলেন; দানপত্র অগ্যাপি বর্তমান আছে ; এবং উহার বলে 
কবির উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রাম ভোগদখল করিয়া তথায় বাস 
করিতেছেন । 

(৬) বিগ্ভাপতির হুস্তলিখিত শীমদ্তাগবত অগ্যাপি তদ্বংশীয়দিগের 
নিকটে মিথিলায় দেখ! যায়। 

(৭) বাজ! শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়ের! হৃতরাজ্য হইয়া মিথিলায় 
আহেন। 

(৮) বিষ্ভাপতি লিখিত পুরুষপরীক্ষা হুর্গাভক্কিতরঙ্গিণী ও অন্যান্ত 
অনেক সংস্কৃত পুস্তক মিথিলায় প্রচলিত দেখ যায়, আর কোথাও 

নি যায় না। চট 


(৯) এই সকল পুস্তকে তাৎকালিক রাজাদিগের যেরূপ পরিচয় 
আছে, পঙ্জী গ্রন্থে মিথিলার রাজাদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। 

(১) বিষ্ভাপতি রচিত মৈধিল গীতের সহিত বঙ্গদেশ প্রচলিত 
তদীয় গীতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় ; অঙ্গনাগনের ম্বানবিষয়ক উদ্ধৃত গীতছয়ের 
তুলন! দেখিলেই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। এ সকল প্রমাণ সত্বেও 
যদ কেহ বিগ্ভাপতিকে মৈথিল কবি বজিতে ন! চাহেন, তাহার সঙ্গে 
তর্ক কর। বৃথা । 


কিন্তু বিষ্তাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাহাকে বাঙ্গালী বল! অন্যায় 
নহে । বল্লালসেন বাঙ্গলাদেশ পাঁচভাগে বিভক্ত করেন ; তম্মধ্যে মিথিলা 
একভাগ । বল্পালসেনের পুত্র লঙ্গ্মণসেনের অন্ধ বিগ্ভাপতির সময়ে 
মিধিলায় প্রচলিত ছিল, এখনও মিথিলায় প্রচলিত আছে। লক্্ণসেন 
বিজয়ী বাঙ্গালী রাজ হইলেও, বাঙ্গালীর! লক্ষ্পণসংবৎ ভুলিয়া গিয়াছে ; 
কিন্তু মৈথিল পণ্ডিতের! তাহ ভূলেন নাই। বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দুরাজ্য- 
স্মারক লক্ষ্মণসংবৎ বল্লালের বাঙ্গালার যে বিভাগে অগ্তাপি প্রচলিত 
শাছে, সে বিভাগকে বাঙ্গলার অংশ ও তন্নিবাসিদিগকে বাঙ্গালী বলিতে 
কেন সঙ্কুচিত হইব 1 এতছ্বারিক্ত, বিগ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালী হুদয়। 
তিনিযে রসের রসিক, সেরম তিনি বাঙ্গালী জয়দেবের নিকটে 
পাইয়াছিলেন এবং সে রস পরে চৈতন্যদেব ও তগ্তক্তদিগের সময়ে 
মৃঠিমান হইয়া গ্রাবিত করিয়াছিল। সুতরাং বিদ্াপতির কবিতাকুস্থম 
সাদরে বঙ্গকাব্যোছ্/ানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা অন্বাভাবিক নহে । 


মিথিলা! অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদ্ভাচ্চার একটি প্রধান স্থান। 
এখানেই যাজ্ববন্্য তত্বজিজ্ঞান হইয়৷ রাজধি জনকের নিকটে উপস্থিত 
হন। এখানেই স্টায়মত প্রবর্তক গৌতমের আশ্রম ছিল। এখানেই 
সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক টীকাকার পক্ষিলম্বামী প্রাভৃতি হন। এখান 
হইতেই স্তায়শিক্ষা৷ করিয়া! প্রত্যাবর্তন পূর্বক বাসুদেব সার্বভৌম নবন্বীপে 
চৌপাঠী সংস্থাপন করেন, এবং স্মার্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোষণি ও. 


১২২, 


চৈতন্ডদেবকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের প্রতিভ। প্রণীপ্ত করেন; 
আর এখানে আসিয়া! পক্ষধর মিশ্রকে পরাভূত করিয়া সারদচক্দ্িকা- 
বিদিন্দিত নির্মলবৃদ্ধি রঘূনাথ শিরোমণি স্ায়বিষয়ে নবন্ধীপকে ভারত 
শিরোমণি করেন। সুতরাং কেবল বিষ্ভাপতির সরস কবিতা নে, 
আরও অনেক কারণে বাঙ্গাল। মিথিলার নিকটে খণী। 


রমেশচজ্া দত্ত ॥ বিদ্ভাপতি ও চণ্ডীদাস। 10016 11660191016 01 
8320221-- 1882 

বিদ্াপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে কিছু কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান । 
উভয়েই উচ্চ পর্যায়ের কবি, উভয়েই রাধাকুষণের প্রণয়বিষয়ক গীত 
রচনা করিয়াছিলেন, উভয়েই অশেষ সঙ্গীতমাধুর্ধের জন্য উল্লেখযোগ্য 
এই পর্যস্তই উভয়ের সাদৃশ্য । বি্াপতি তাহার কবিকল্পনার চূড়ান্ত 
এশ্বর্ষে, ভাবের বিস্তৃত পরি্িধিতে, বিচিত্র উপমার দক্ষ কারুকার্ধে 
উৎকৃষ্টতর ; চণ্ডীদাস কিন্তু তাহার পরিবর্তে সহজ সরল আস্তরিকতার 
গুণে মাধুর্যময় । বিষ্ভাপতি নিসর্গজগতের ও শিল্পজগতের অশেষ 
ভাণ্ডার হইতে পুঞ্জ পুণ্ত সৌন্দর্য আহরণ করিয়া কাব্যকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছেন ; চণ্ডীদাস অন্তরের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়। খুব সহজন্বরে 
প্রেমিকের হৃদয়ে ভাবের জগৎ স্যষ্টি করিয়াছেন । চণ্ডীদাসের কবিতায় 
আছে ভাবের আস্তরিকত! এবং গভীর কারুণ্য। বিদ্যাপতি এই সমস্ত 
গুণগুলিকে দ্রতচারী কল্পনার সাহায্যে ধবং অসাধারণ অলঙ্কারের 
দ্বার অশেষ বৈচিন্ত্রময়ী করিয়। প্রকশি করিয়াছেন। উভয় কবির 
রচনার ক্রটিগুলিও বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত ৷ চশ্ডীদাসের রচনা ক্লান্তিকর, 
অনেক সময় একঘেয়ে, বি্যাপতির রচনা অতিশিল্লিত, এবং অতি 
'লঙ্কারের দোষে অস্পষ্ট । একই সঙ্গে উভয়েই প্রেমিকের হাদয় 
উদঘাটনে প্রেমমনস্তত্বের স্থুনিপুণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন এবং উভয়েই 
ুঙ্গ দৃষ্টিতে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে প্রেমের প্রথম বেদনাময় অভিতরতা, 
'বন্াধারার মতো প্রেমের অপ্রতিরোধ্য গতিবেগ, বিচ্ছেদের তিক্ত বেদন! 
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ঈর্ষার তিক্ততর যন্ত্রণা, আশার আনন্দ এবং নৈরাশ্ট্ের কষ্টকর প্রতিক্রিয়া 
প্রভ্ত প্রেমের বিচিত্র অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন 1... 

বিদ্ভাপতির ক্ষমত! মূলতঃ অলঙ্করণ ও চিত্রসৌন্দর্ধ স্থষ্টিতে ৷ এমন কি 
বিষাদ ও করুণ মুহূর্তের বর্ণনাতেও বি্যাপতি বিচিত্র চিত্রালঙ্কারের 
উপর নির্ভর করেন এবং খুব কম সময়েই চণ্ডীদাসের ভাবরাজ্ো উপনীত 
হইতে পারিয়াছেন। আবার অন্যদিকে যে সমস্ত বর্ণনায় দ্রুতচারী 
কল্পনা ও শিল্পনৈপুণোর প্রয়োজন, বিদ্যাপতি সেক্ষেত্রে চণ্তীদাসকে 
অনেক পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়। গিয়াছেন। বিছ্যাপতি পণ্ডিত 
এবং পরিশ্ীলিত কবি, দূরবিস্তারী কল্পনার এবং বন্ুবিচিত্র ভাবের শিল্পী 
কবি। চগ্তদাসের এই সমস্ত গুণ নাই, কিন্তু তিনি গভীর ভাবের ও 
তীব্র আবেগের কবি। তিনি নিসর্গের সম্তান, এবং তাহার কবিতায় 
শোনা যায় গ্রাম্যবিহঙ্গের অরণ্যকাকলি। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর || বিষ্ভাপতির রাধিক। (সাধনা ১২৯৮) 


গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা বিষ্তাপতি ও 
চণ্তীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই প্রকার ছুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। 
বিষ্ভাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য, 
চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক । এইজন্য ছন্দ, 
সঙ্গীত এবং বিচিত্র রঙ্গে বিগ্াপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজস্য তাহাতে 
সৌন্দ্যন্খসম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা। ইহা কেবল যৌবনের প্রথম 
আনন্দোচ্ছাস। কেবল অবিমিশ্র সখ এবং অব্যাহত সঙ্গীতধ্বনি। 
ঘংখ যে নাই তাহ! নহে, কিন্তু স্থখ-হুঃখের মাঝখানে একট অস্তরাল 
ব্যবধান আছে। হয় সখ, নয় হংখ, হয় মিলন, নয় বিরহ, এইরূপ 
পরিষ্কার শ্রেণীবিভাগ । চণ্তীদাসের মত সুখে হঃখে বিরহযিলনে জড়িত 
হইয়। যায় নাই। সেইজন্ত বিভাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং 
চণতীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।... 
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বিভাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হুইয়া উঠ্িতেছে। 
সৌন্দর্যে চল চল করিতেছে। শ্টামের সহিত দেখ। হয় এবং চারিদিকে 
একটা যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি 
খানিকট! ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি । একটু ব্যাকুলতা, একটু 
আশ! নৈরাশ্টের আন্দোলনও আছে। কিন্তু ভাহ। মর্মঘাতী নহে। 
কেবল আপনাকে আধখানা প্রকাশ এবং আধখানা গোপন ; 
কেবল হঠাৎ উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিকটা 
উন্মেষিত হইয়া পড়ে । বিদ্যাপতির রাধ। নবীন! নবস্ষুট। । আপনাকে 
ও পরকে ভাল করিয়া জানে ন।। দুরে সহাস্, সড়ষ, লীলাময়ী 
নিকটে কম্পিত, শঙ্কিত, বিহ্বল । কেবল একবার কৌতৃহলে চম্পক 
অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয় অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র 
স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে 1** | 

যৌবন, সেও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলি রহস্যপরিপূর্ণ। 
সগ্চ বিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে । 
আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে ; তাই লজ্জায় 
ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন রাখিবে কি প্রকাশ করিবে 
ভাবিয়! পাইতেছে না 

কবন' বান্ধয়ে কচ কবন্ বিথারি । 
কবনু ঝাপয়ে অঙ্গ কব উদার ॥। 

হৃদয়ের নবীন বাসনাসকল পাখ। মেলিয়। উড়িতে চায়, কিন্তু এখনও 
পথ জানে নাই। কৌতুহল এবং অনভিজ্ঞতায় মে একবার ঈষৎ 
অগ্রসর হয় আবার জড়সড় অঞ্চলটির অন্তরালে, আপনার নিভৃত কোমল 
কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়। আশ্রয় গ্রহণ করে । এখন প্রেষে বেদনা অপেক্ষ। 
বিলাস বেশি । ইহাতে গভীরতার অটল ন্থৈর্ধ নাই, কেবল নবানুরাগের 
শ্রাস্ত লীলাচাঞ্চল্য ।.. 

এই নবীন চঞ্চল ভিত পর সৌন্দর্ঘ যে কত ছন্দে, কত 
ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে বিষ্তাপতির গানে তাহাই প্রকাশ 
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পাইয়াছে। কিন্তু সমৃস্রের অস্তর্ধেশে ঘে গভীরতা নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ব- 
চারদিন আছে তাহা বিগ্যাপতির গ্লীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়। 
ফায়না।'' 

কখনে! দেখা হয়, যমুনার জলে অথবা সান করিয়া! ফিরিবার 
সময়। কিন্তু ভাল করিয়া! দেখা হয় না। একে অল্লক্ষণের দেখা 
তাহাতে অধৈর্য চঞ্চল দোছুল্যমান হৃদয়ে সৌন্দর্যের যে প্রতিবিস্ব পড়ে 
তাহ! ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায়-_ মনকে শান্ত করিয়া, ধৈর্য ধরিয়া দেখিবার 
অবসর পাওয়া যায় না-_ফেটুকু দেখ। গেল সে কেবল-_- 


আধ আচর খসি আধ বদনে হসি 
আধ হি নয়ানতরঙ্গ। 

কিন্তু 'ভাল করি পেখন না ভেল'। 
তাহার পর কত আসা যাওয়া, কত বলা কওয়!, কত ছলে কত 
ভাবপ্রকাশ, কত ভয়, কত ভাবনা,_-অবশেষে একদিন মধুর বসন্তে 
নবীন মিলন: কিন্তু তাহাও নিবিড়, নিগুঢ়, নিরতিশয় মিলন নহে। 
তাহার মধ্যে কত আশা, কত আশ্বাস, কত কৌতুক কত ছন্দলীল|, কত 
মান অভিমান, সাধ্য সাধনা । আবার সথীর সহিত পরামর্শ, সধীকে 
ডাকিয়া গৃহকোণে নিভৃতে বসিয়া নানাছলে এবং কথার কৌশলে 
আপনার স্ুখস্থৃতি লইয়া আলোচনা । নবীনার নবপ্রেম যেমন মুগ্ধ 
যেমন বিচিত্র কৌতুক কৌতৃহল পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, ইহাতে তাহার 
কিছুই কম নাই । 

চণ্ডীদান গভীর এবং ব্যাকুল, বি্াপতি নবীন এবং মধুর ।.. 

এইখানেই শেষ কর! ঘাইত। কিন্তু এইখানে শেষ রা বড় 
অসমাপ্ত ধাকে । ঠিক সমে আসিয়া থামে না। এইজন্য বিদ্ভাপতি 
একটি শেষ কথা! বলিয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে শেষ কথা বলা যাইতে 
পারে অশেষ কথা বল! যাইতে পারে। এত টাকার 
স্বসোল্লাসের পরিণাম কথা এই যে, 


জনম গবধি হাম রূপ লেহারিনু 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
লাখ লাখযুগ হিয়েহিয়ে রাখন্থ 
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল ।। 
নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ জক্ষ যুগের পুরাতন হুইয়া গেল । ইছার 
পরে ছন্দ এবং রাগিণী পরিবত্তন করা আবশ্যক । চিরনবীন প্রেমর 
ভূমিকা সমাপ্ত হইয়াছে । চণ্তীদাস আসিয়া চিরপুরাততন প্রেমের গান 
আরম্ভ করিয়া দিলেন। | 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ।। ( বিদ্তাপতি কীতিলগার ভূমিকা, ১৩৩১) 


বিষ্ভাপতি বাঙ্গালার ও মিথিলার একজন আদি মহাকবি। তিনি 
একাধারে সম্পন্ন গৃহস্থ, ত্রাহ্ষাপ পণ্ডিত, কবি পদকর্তা, সভাস্দ, রাজ- 
কর্মচারী, সেনাপতি এবং সংস্কৃত ৪ মৈথিল ভাষায় নানাগ্রন্থের গ্রন্থকার । 
কিন্ত কাহার খ্যাতি প্রতিপন্তি গান বীধাতেই হইয়াছিল । তাহার গানে 
ঘে শুদ্ধ মিথিলার লোকেই মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন নহে, সমস্ত আর্বাবর্ত 
তাহার গানে মুগ্ধ হইয়াছিল । বেশী হুইয়াছিল বাঙ্গালী । চৈতল্তদেব 
তাহার গান বড় ভালবাসিতেন। সুতরাং চৈতন্ সম্প্রদায়ের সব লোকই 
বিদ্যাপতির গোঁড়া ছিলেন। চৈতম্তের সময়ের এবং পরের অনেক 
পদকর্ত! বিস্তাপতির নকল করিতেন । ভাবের নকল তে! করিবেনই 
ভাষারগ নকল করিতেন। বিদ্তাপতির নকন্দে বাঙ্গালায় যে ভাষ। হয় 
তাহার নাম ব্রজবুলি। কিন্তু ব্রজ বা! মথুরার সঙ্গে সে ভাষার কোন 
সম্পর্ক নাই। সেটা সেকাজের মৈথিলী ভাষার ছায়ামাত্র । ব্রজ- 
বুলিতে গোবিন্দদাস সিদ্ধহস্ত ছিলেন । জ্ঞানদাস, রায়শেখর প্রভৃতি 
পদকর্তারাও ব্রজবুলিতে গ!ন লিখিতেন।*** 


বিদ্যাপতিকে আমর! প্রধানতঃ তিনমৃতিতে দেখিতে পাই । এক 


সুতিতে তিনি পণ্ডিত, সাহিত্যে খুব ব্যুৎপন্, তিরহতের রাজাদের একজন 
প্রধান সভাসদ, এবং হিন্দু সমাজের পুনগঠনে কৃতসংকল্প। আর এক 
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মুতিতে দেখি তিনি কবি, কবির চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন, আদির়সের 
পদ লিখিতেছেন এবং সময়ে সময়ে ভক্তির উচ্ছাসে গদগদ হইতেছেন। 
ত্বাহার আরও এক মৃতি আছে তিনি ইতিহাস লিখিতেছেন--কীতি- 
সিংহ কেমন করিয়া পিতৃবৈরী নাশ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিলেন, 
শিবসিংহ কেমন করিরা স্বাধীন হইলেন, দেবাসংহের মৃত্যুর পর কেমন 
করির! সকল বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিয়।! শিবসিংহ রাজ্যলাভ করিলেন, 
এই সকল কথ। তিনি তাহার তৃতীয় মুতিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার ইতিহাসের গানগুলি তাহাকে ভারতবর্ষের একুজন প্রধান 
ইতিহাস লেখক করিয়া তুলিয়াছে ।... 


তিনি ছিলেন রাজকবি, রাজপারিষদ। রাজার! ব। রাজসভাসদের। 
যেমন ফরমাই্ করিতেন, তিনি তেমনই গান লিখিতেন এবং তাহাদের 
মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাহাদের এবং তাহাদের পরিবারের নাম সেই 
সঙ্গে জুড়িয়া দিতেন। রাজসভায় খুব একটা আনন্দ হুইত। অনেক 
সময়ই তাহাকে ফরমাসকর্তাকে শ্বাম সাজাইতে হইত এবং তীহার 
সোহাগিনীকে রাধ। সাজাইতে হইত । তাই করিয়াই বিষ্তাপতির এত 
আদিরসের গান স্থষ্টি হইয়াছে । তিনি কীর্ভন লিখিতেও বসেন নাই, 
রাধাকের প্রেম লইয়া বই নিখিতেও বসেন নাই। গানগুলি ভিন্ন 
সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ফরমাইস মত লেখ 
হইয়াছিল । ইদানীস্তন বৈষবেরা যে রসে যেটি খাটে কীর্তনে সেইটিকে 
সেইখানে বসাইয়া দিয়াছেন এবং বিষ্ভাপতিকে বৈষ্ব কবি সাজাইয় 
তৃলিয়াছেন। এমনকি সহজিয়াও করিয়া তুলিয়াছেন। 


সংস্কৃত অলঙ্কারে যত কিছু কবিপ্রৌোঢোক্তি আছে, যত চলিত উপম 
আছে, বি্ভাপতি ঠাকুর তাহার গানগুলিতে সেগুলি ব্যবহার 
করিয়াছেন। গাথাসপ্তশতী, অমরুশতক, শুকঙ্গারতিলক, শ্ঙ্গারশতক, 
গার প্রভৃতি সংস্কৃত এবং প্রাকৃত আদিরসের কবিতাগুচ্ছ হইতে 
বিদ্ভাপতি আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক 





নময় পড়িতে পড়িতে নুপরিচিত সংস্কৃতঙ্গোক যনে পড়ে। অনেক 
সময় বোধ হয়, এই সকল সংস্কৃত কবিতার উপর বিস্তাপতি রঙ. 
চড়াইয়াছেন। তাহাদের ভাব লইয়া! বেশী করিয়া ফুটাইয়াছেন। সময় 
সময় স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণন। করিতে গিয়া শরীরের কোন অঙ্গেরই মাম 
করেন নাই, কিন্তু অঙ্গগুলির উপমানগ্চলিকে এমন করিয়া সাজাইয়াছেন, 
ঘে, ঘে সংস্কৃত না পড়িয়াছে সে তাহার রসগ্রহণ করিতে পারিবে না। 
পারিলেও অনেক কষ্টে করিতে হুইবে 1... 


বি্ভাপতির নিজন্ব কিন্ত সাঞজানোর তারিফ। তাহাতে এমন 
একটা নৃতনত্ধ আছে, পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়। বিদ্যাপতি বছি- 
ভগতেই হউক আর অস্তর্গগতেই হউক সুন্দর শ্ুন্দর জিনিস বাছিয়! 
লইয়৷ সাজাইবার সময় সুন্নরতর করিয়৷ তুলিয়াছেন।**. | 

বি্ভাপতি অনেক জায়গায় খতুবর্ণনা করিয়াছেন । ভাষা অতি 
মিষ্ট, স্বর অতি মিষ্ট । সংস্কৃত খতুবর্ণনার যা কিছু মিষ্ট আছে সব 
আনিয়া এক কর। হইয়াছে । গানগুলি ছোট, একট! পুর কিছুর 
বর্ণনা ভাল করিয়! করিতে গেলে যতটুকু জায়গা চাই, গানে ততটুকু 
জায়গ। পাওয়া যায় না। সুতক্াং ছু'চারিটি অতিমিষ্ট জিনিষ একত্র 
করিয়! গানটি শেষ করিতে হইয়াছে । বেশী কথ। বলিবার জায়গা 
নাই, সুতরাং যাহার! সংস্কহ পড়িয়াছেন তাহাদের পক্ষে সুর আর ভাষা 
ছাড়। নৃতন জিনিষ কিছুই নাই। কেবল সেই সংস্কৃত কবিতার স্মৃতি 
জাগাইয়া দিয়াই গান থাঁময়। যায় ।, 

বিগ্তাপতি কীর্ভনের গান লিখেন নাই । তাহার ছু দশটি গান লইয়া 
কীত্নীয়ার! তাহাদের কীর্ভনে যোগ করিয়াছে মাত্র । বিদ্ভাপতি বৈষ্ণব 
ছিলেন না। তিনি পঞ্চোপাসক ছিলেন, বিষ্ণুর উপাসনায় গাহার কিছুই 
আপত্তি ছিলনা । তিনি শিব গঙ্গার জন্য যেমন গান লিখিয়াছেন, 
কৃষের জন্তও তেমনি লিখিয়াছেন। বিশেষ বৈষ্ণব ভাব তাহাতে 
নাই বলিলেও হয় । তিনি সৌন্দর্যের কবি ছিলেন। সৌন্দর্ঘ ন্ট 








করিয়া গিয়াছেন। আদিক়স সৌনদর্ষের খনি, তিনি বহসং্যক সা 
জরিনা গিয়াছেন। আদিরলের মধো কৃ বার প্রেছ 
বব জিনিস, তিমি তাহার যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক 
সময় কক রাধা উপলক্ষ্য মাত্র, আদিরসের প্রধান জক্ষ্য। মিথিলার 
রাজসভায়, ব্রাঙ্মণ রাজার স্ভাসদগণের মধ্যে, বাহিরে একটা বিজ্ঞ 
ভাবদেখান, একটা সংযত ভাব দেখান, একট! ধর্মের ভাব দেখান, খুব 
দরকার ছিল। বিষ্তাপতি তাহা বেশ দেখাইয়াছেন। কিন্ত ব্রাহ্মণ 
হইলে কি হয়। রাজা ও সভাসদেরাও ত রাজা ও রাজসভাসদই 
ছিলেন; গন, বাজনা, কাব্য কবিতা, হাসি মস্কর। এসবও ত তাহাদের 
সভায় ছিল। এগুলিও বিদ্যাপতি বেশ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। 
ব্রাহ্মণ রাজগণের কাব্যপ্রিয়তার কথ বিদ্ভাপতি এক জায়গায় এইরূপে 
বলিয়াছেন__ 
গেছে গেহে কলৌ কাব্যং শ্রোতা তস্ত পুরে পুরে 
দেশে দেশে রসজ্ঞাতা দাতা জগতি হুল ভি; ॥। 
দাতা জগতি ছুলভ:, কিন্তু মিথিলার রাজারা সকলেই কাব্যামোধী 
ছিলেন, কাব্যের উৎসাহ দিতেন এবং কাব্যের রসঙ্র ছিলেন, তাই 
ভাহাদের সময় মিথিলায় বিচ্ভাপতির মত রসজ্ঞ কবির উদ্ভব হইয়াছিল । 
বিছ্ঞাপতিকে আমর! এপর্যস্ত যে ভাবে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে 
তিনি মাত্র কবি ছিলেন। কিন্তু তাহার সমস্ত রচনা বেশ করিয়। 
দেখিলে বোধ হয় তিনি শুদ্ধ কবি ছিলেননা। এতিহাসিক ছিলেন, 
রাজকর্মচারী ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মপ্রচারক ছিলেন, এবং অল্পভোগী 
রাজাদিগের ঘে বিশেষ কর্তব্য কর্ম ছিল, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া 
সেই কার্ধটি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সেটি মুসলমান বিধ্বস্ত 
হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন ও হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রচার। তাহার কৃষপ্রেমের 
সঙ্গীতও ডাহাকে সে বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। হিন্দুধর্মের 
সম্প্রগায়গুলি তিনি চৌচাপটে ফের গড়িতে চাহিয়!ছিলেন, সুতরাং 


ভ্রীকূমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 'বিস্ভাপতি (বাজ। লাহিত্যের কথা, 
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বিষ্তাপতির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্টা এই ঘে একেবারে অবিষিশ্ 
বৈষ্ণব প্রতিবেশ হুইতে তাহার কাব্যপ্রেরণা ক্ষুরিত হয় নাই। ত্তাহার, 
ধর্মমত যে কি ছিল তাহা লইয়া তর্কবিতর্কের অবতারণ। হুইয়াছে। 
মহামহোপাধ্যায় হুরপ্রসাদ শাল্সী মহাশয় তাহাকে পঞ্ষোপাসক 
ক্রিয়াবান্‌ মৈথিল ব্রাঙ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । খাঁটি বৈষ্চবের। 
এই সিদ্ধান্তে সন্তষ্ট না হইয়া তাহাকে অন্যান্য বৈষ্ণব কবির ন্যায় পর্ণ- 
ভাবে রাধাকৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়! দাবি করেন। এ প্রশ্নের মীমাংসার যথেষ্ট 
উপাদান না থাকিলেও, তাহার পদাবলীর প্রমাণে বল! যায় যে তাহার 
ভক্তি শিব, হর্গা, কালী, বিষু ও রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবীর 
উপরই ন্তাস্তহইয়াছে এবংএই সমস্ত কবিতাতে আস্তরিকতার ম্থরের কোন 
ইতরবিশেষ লক্ষ কর! যায় না। চৈতন্তোত্তর বৈষ্ব কবিরা যেরূপ 
আত্মবিস্মৃত, একনিষ্ঠ ভক্তিবিহবলতার সহিত রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় ব্রতী 
হইয়াছেন, তাহাদের প্রেমের মাধুদীর অনুধ্যান করিয়াছেন, বিগ্ভাপতির 
ক্ষেত্রে সেরূপ অপ্রতিদ্বন্্ী নিষ্ঠার নিদর্শন মিলে না। তাহার উদার 
ধর্মমত ভগবানের সমস্ত রূপের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছে । 
তাহাতে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও তীব্রতা উভয়েরই অভাব । তিনি 
যেমন ব্লাধাকৃষ্জের প্রেমের মাধুধধ আন্বাদন করিয়াছেন, সেইরূপ মহাদেবের 
খেয়াল ও পাগলামীতেও ন্িগ্ধ কৌতুক অনুভব করিয়াছেন, আবার 
রুধিরলিপ্ত।, লোল]জিহ্ব মহাকালীর মুর্তিরও ভয়াবহ মহিম! উপলব্ধি 
করিয়াছেন। বৈষ্বধর্ম সাম্প্রদায়িকভাবে বদ্ধমূল হইবার পূর্বে, প্রচণ্ড 
সর্বগ্রাসী ভক্তিপ্লাবনের বেগ ইহাতে ল্ারিত হইবার পূর্বে, ইহা! একজন 
বিদ্ধ চতুর রাজসভার আবেষ্টনে বধিত কবির বল্পনাকে কিরূপে 
প্রভাবিত করিয়াছিল, চৈতচ্যধর্মে দীক্ষিত খাঁটি বৈঃব কবির সহিত 
তাহার রচনার হ্থরের ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির কি প্রভেদ, বিদ্যাপতির 


১৩৯ 


কবিতা (যদি ঠাহার আসল কবিতা পৃথক কর! সম্ভব হয় ) আমাদের 
এই কৌতুহল চরিতার্থতার পক্ষে সহায়তা করিতে পারে। 

বিষ্ঠাপতির জীবন সম্বন্ধে যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে ও তাহার 
রচন। হইতে যে পরোক্ষ সাক্ষ্য আহরণ কর! যাইতে পারে, তাহা হইতে 
এরপ সিদ্ধান্ত অসংগত হইবেন! যে, অন্তান্ত বৈষ্ণব কবিদের সহিত 
তুলনায় বিদ্ভাপতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। বিদ্যাপতির পদাবলী 
ঠিক খাঁটি বৈষ্ণব প্রতিবেশে জন্মগ্রহণ করে নাই । ধর্ম সম্বন্ধে তাহার 
উদার ও অপক্ষপাত মনোভাব ত্বাহার বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতিমূলক 
ক্লচনাতে প্রতিফলিত হইয়াছে । তাহার কয়েকটি স্ুবিখ্যাত পদে 
তিনি সাম্প্রদায়িক দেবতার উপাসনা অতিক্রম করিয়া বিরাট 
বিশ্ববাপী পরমেশ্বরের অচিস্তনীয় মহিমার জয়গান করিয়াছেন । বরং 
তাহার অন্যান্য রচন। হইতে রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা শিবের প্রতি পক্ষপাতিত্বই 
অনুমান করা যাইতে পারে । তাহার প্রথম রচিত গ্রন্থ 'কীতিলতা'র 
মঙ্গলাচরণে মহাদেবেরই স্তব কর! হইয়াছে । জোনপুর নগরের প্রাসাদ 
সৌন্দর্য বর্ণনায় কনক-কলসমগ্ডিত ধবল শিবমন্দিরশ্বোভ! বিশেষভাবে 
উল্লিখিত হষ্টয়াছে। 

“ধঅ ধবল হর ঘর সহস পেখ খিঅ কনঅ কলশহি মণ্ডিঅ। ৷ 
এইরূপ উপমা ও অলঙ্কার সন্নিরেশ হইতে লেখকের মানস প্রবণতা, 
তাহার চিরাভাস্ত চিন্তাধারার পরোক্ষ কিন্তু নিশ্চিত পরিচয় মিলে। 
এই গ্রন্থে বাধাকৃষফ্ণের প্রেম সম্বন্ধে কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। 
যখন ছই রাজ্যচ্যুত রাজকুমার দীনবেশে পদব্রঞ্জে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের 
জন্য সুলতানের নিকট যাত্রা করিলেন তখন তাহাদিগকে দেখিয়। দর্শক- 
দের মনে রাম-লক্ষণ ও কৃষ্ণবলভদ্্রের সাদৃশ্য জাগরিত হইয়াছে । হয়ত 
এই গ্রস্থখানি বীররসপ্রধান যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় পূর্ণ বলিয়া ইহাতে 
মধুররস অবতারণার বিশেষ অবসর নাই, কাজেই রাধাকৃষের উল্লেখ 
ইহার বিষয়বস্তর সহিত খাপ খায় না। তথাপি মনে হয় ঘে, যদি 
'জেখকের চিত্রে স্তর পরবর্ত যুগের পদাবলী রচয়িতাদের ন্যায় এই 


অনুপম প্রেমরসে অভিষিঞ্িত থাকিত, তবে কোন না! কোন উপলক্ষে, 
উপাস্ত দেবতার -প্রত্তি স্কাতিনিবেদন ব। উপমানিবাচন ব্যাপদেশে 
এই অস্বতধারার হই এক বিন্দু যে ক্ষব্রিত হুইত তাহাতে সংশয় নাই । 
এই সমস্ত লক্ষণ বিচার করিয়া প্রতীতি জন্মে ষে বিদ্ভাপাঁতর ন্বভাবতঃ 
ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে কৃ্চাপাসনার অসপত্ব একা ধপত্য ছিল না । পরব 
জীবনে যখন তিনি পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন এই প্রচেষ্টা কতটা 
যে প্রচলিত কাব্যরীতির অনুবর্তন, কতটা যে অস্তনিহিত ভক্তিপ্রেরণার 
অনিবাধ প্রকাশ _-তাহ। ঠিক করিয়া প্রকাশ করা যায় না। তাহার 
রচনায় এই হুই ধারাই মিশ্রিত হইয়াছে । স্থতরাং সমালোচকের কর্তব্য 
_-এবিষয়ে কোন পূর্বধারণার বশবর্তী না হইয়া, খোলা মন রাখিয়া 
প্রত্যেকটি পদের বিচার ও এই বিচার-প্রক্রিয়ার মানদণ্ডে তাহাদের, 
উৎকর্ধ-অপকষ নির্ধারণ । 

বিষ্ভাপতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার অভিজ্ঞতার প্রসার ও 
বৈচিত্র্য সাধারণ বৈষব কবি অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহার রচনা 
তালিক। হইতেও এই সিদ্ধান্ত সমধিত হয়। সমসাময়িক রাজনৈতিক. 
ঘটন। অবলম্বনে লিখিত কীতিলতা ও কীতিপতাকা ছাড়। তিনি শিব, 
তু্গা, গল্গ। প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে স্মৃতিশান্ত্র রচনা করিয়াছেন । পুরুষ- 
পরীক্ষা গ্রন্থেও গল্পচ্ছলে কিছু এতহাপসিক সত্য লিপিবদ্ধ করিয়। 
গিয়াছেন। কেবল আয়তনের দ্রিক দিয়। হয়ত রূপ গোস্বামী, জীব 
গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরা বিষ্ভাপতি 
অপেক্ষ। শ্রেষ্টত্বের দাবী করিতে পারেন । কিন্তু বৈচিত্র্যের দিক দিয়া' 
বিদ্ভাপতি অপ্রতিদ্বন্ী। বৈষধব কবিরা কাব্য, অলঙ্কারে, দার্শনিক 
ও রসতত্ব আলোচনায়, সংস্কৃত বাংল! ও ব্রজবুলির মধ্যবতিতায় এক 
রাধাকৃঞ্চলীলারই মহিম প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি কোন 
এক বিষয়ে সীমাবদ্ধ ন। থাকিয়৷ প্রত্যেক গ্রন্থে নৃতন বিষয়ের অবভারণ 
করিয়াছেন। পদাবঙ্গী রচনা তাহার টিন হানিটাটিনি 
অন্যতম অংশমাত্র । | 


কবিতা (যদি ঠাহার আসল কবিতা পৃথক কর! সম্ভব হয়) আমাদের 
এই কৌতূহল চরিতার্থতার পক্ষে সহায়তা করিতে পারে । 

বিদ্যাপতির জীবন সম্বন্ধে যে তথা সংগৃহীত হইয়াছে ও তীহ্থার 
রচন। হইতে যে পরোক্ষ সাক্ষ্য আহরণ করা যাইতে পারে; তাহা হইতে 
এরপ সিদ্ধান্ত অসংগত হুইবেনা যে, শন্তান্ত বৈষুব কবিদের স্থিত 
তুলনায় বিদ্ভাপতির কতকঞ্চলি বৈশিষ্ট্য ছিল । বিদ্তাপতির পদাবলী 
ঠিক খাটি বৈষ্ণব প্রতিবেশে জন্মগ্রহণ করে নাই । ধর্ম সম্বন্ধে তাহার 
উদার ও অপক্ষপাত মনোভাব তাহার বিভিন্ন দেবদেবীর স্যতিমূলক 
রচমাতে প্রতিফলিত হইয়াছে । তাহার কয়েকটি স্ুবিখ্যাত পদে 
তিনি সাম্প্রদায়িক দেবতার উপাসনা অতিক্রম করিয়া বিরাট 
বিশ্ববালী পরমেশ্বরের চিজ্তনীয় মহিমার জযুগান করিয়াছেন । বরং 
সাহার অন্যান্য রচন। হইতে রাধাকৃষ অপেক্ষ। শিবের প্রতি পক্ষপাতিত্থই 
অনুমান করা যাইডে পারে । তাহার প্রথম রচিত গ্রন্থ 'কীতিলতা"র 
মঙ্গলাচরণে মহাদেবেরই স্তব কর! হইয়াছে । জোনপুর নগরের প্রাসাদ 
সৌন্দর্ধ বর্ণনায় কনক-কলসমণ্ডিত ধবল শিবমন্দিরশোভ! বিশেষভাবে 
উল্লিখিত হইয়াছে । 

“ধঅ ধবল হর ঘর সহস পেখ খিঅ কনঅ কলশহি মণ্ডিআ! 7 
এইরূপ উপমা ও অলঙ্ক'র সন্নিরেশ হইতে লেখকের মানসপ্রবণতা।, 
তাহার চিরাভান্ত চিন্তাধারার পরোক্ষ কিন্তু নিশ্চিত পরিচয় মিলে। 
এই গ্রন্থে রাঁধাকৃষেন প্রেম সম্বন্ধে কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। 
যখন দই রাজাচাত রাজকুমার দীনবেশে পদব্রঞ্জে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের 
জন্য ম্বলতানের নিকট যাত্রা করিলেন তখন তাহাদিগকে দেখিয়া! দর্শক- 
দের মনে রাম-লক্গ্পণ ও কৃষ্ণবলভদ্রের সাদৃশ্য জাগরিত হইয়াছে । হয়ত 
এই গ্রস্থখানি বীররদপ্রধান যুক্ধবিগ্রহের বর্ণনায় পূর্ণ বলিয়া! ইহাতে 
মধুররস অবতারণার বিশেষ অবসর নাই, কাজেই রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ 
ইছারু বিষয়বন্তর সহিত খাপ খায় ন'। তথাপি মনে হয় যে, যদি 
লেখকের চিত্তে সার পরবর্ত যুগের পদাবলী রচয়িভাদের ন্যায় এই 


অন্থপষ প্রেমরসে অভিষিক্ত থাকিত, তবে কোন না কোন উপলক্ষে, 
উপাস্ত দেবতার প্রতি স্বতিনিবেদন ব! উপমানিবাচন ব্যাপদেশে 
এই অম্ুতধারার ছুই এক বিন্দু যে ক্ষব্রিত হইত তাহাতে সংশয় নাই । 
এই সমস্ত লক্ষণ বিচার করিয়া প্রতীতি জন্মে ষে বিদ্বাপাতর ম্বভাবতঃ 
ভক্তিপ্রবণ হাদয়ে কৃষ্ণোপাসনার অসপত্ব একাধপত্য ছিল. না । পরবতণ 
জীবনে যখন তিনি পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন এই প্রচেষ্টা কতটা? 
যে প্রচলিত কাব্যরীতির অনুবর্তন, কতট। ষে অস্তনিহিত ভক্কিপ্রেরণার 
অনিবাধ প্রকাশ -তাছ। ঠিক করিয়া প্রকাশ কর! যায় না। তাহার 
রচনায় এই হই ধারাই মিশ্রিত হইয়াছে । স্থতরাং সমালোচকের কর্তব্য 
--এবিষয়ে কোন পূরধারণার বশবতা ন। হইয়া, খোল! মন রাখিয়। 
প্রত্যেকটি পদের বিচার ও এই বিচারশপ্রক্রিয়ার মানদণ্ডে তাহাদের, 
উৎকধ-অপকর্ষ নির্ধারণ । 

বিদ্ভাপতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার অভিজ্ঞতার প্রসার ও 
বৈচিত্র্য সাধারণ বৈষ্ণব কাব অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহার রচন! 
তালিক। হইতেও এই সিদ্ধান্ত সমধিত হুয়। সমসাময়িক রাজনৈতিক 
ঘটন। অবলম্বনে লিখিত কীঠিলতা ও কীতিপতাক! ছাড়। তিনি শিব, 
তুর্গা, গঙ্গা প্রসভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে স্মৃতিশান্ত্র রচন। করিয়াছেন। পুরুষ- 
পরীক্ষা গ্রন্থেও গল্পচ্ছলে কিছু এাতহাসিক সত্য লিপিবদ্ধ করিয়। 
গিয়াছেন। কেবল আয়তনের দিক দিয়া! হয়ত রূপ গোম্বামী, জীব 
গোম্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি চৈতন্যোত্বর বৈষ্ণব কবির! বিষ্ভাপতি 
অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারেন। কিন্তু বৈচিত্র্যের দিক দিয়া 
বিগ্ভাপতি অপ্রতিদ্ধদ্বী। বৈষ্ব কবির! কাব্যে, অলঙ্কারে, দার্শনিক 
ও রসতব আলোচনায়, সংস্কৃত বাংল ও ব্রজবুলির মধ্যবন্তিতায় এক 
রাধাকৃঞ্ণলীলারই মহিমা প্রচার করিয়াছেন । কিন্তু বিদ্যাপতি কোন 
এক বিষয়ে সীমাবদ্ধ ন! থাকিয়৷ প্রত্যেক গ্রন্থে নূতন বিষয়ের অবতারণ! 
করিয়াছেন। পদাবলী রচনা তাহার এ সাহিত্যপ্রচেষ্টার 
অন্ধতম অংশমাত্র । | 


ই তত 


 ইছ! ছাড়াও, বিস্তাপতি আজীবন মিথিলা-বাজসভা৷ ও রাজবংশের 
একাধিক প্রতিনিধির সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। রাজসভায় 
থাকিয়া! তিনি যে শুধু সাধারণ রাজকবির ন্ডায় রাজার উদ্দেশ্টে মামুলি 
প্রশস্ভি রচন! করিয়াছেন তাহা! নহে; বিচি ও উত্তেজনাপূর্ণ, ভারতীয় 
কবির পক্ষে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছেন । তাহার জীবিত- 
কালে মুসলমান বিজয়ের তরংগোচ্ছাস তাহার জন্মভূমি তিরহুতের উপর 
আসিয়। পড়িয়৷ এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। বিষ্ভাপতি এই 
বিপ্লবের সমস্ত উন্মাদনা, ইহার সমস্ত অসাধারণ ও অগ্রত্যাশিত 
প্রতিক্রিয়। সুঙ্দর্িতাঁর সহিত লক্ষ করিয়াছেন ও তীব্র, অকুষ্ঠিত বাস্তব 
রসপ্রীতির সহিত তাহার কীতিলতায় বর্ণনা করিয়াছেন । সাধারণতঃ 
সংস্কৃত কাব্য ও তাম্রশাসনে রাজার বিজয়াভিযানের ধে বিশেষত্ববর্জিত 
সমাস ও অলংকারের প্রাচুর্ধে গুরুভারাক্রান্ত বাস্তববোধহীীন বর্ণন। 
পাওয়। যায়, ইহা! তাহ! হইতে সম্পূর্ণ বিদ্ভিন্ প্রকৃতির । বিগ্ভাপতির 
যুদ্ধবর্ণন। ঘেন প্রত্যক্ষদর্শীর ছাপমার] । কবি যেন সৈম্সমাবেশ হইতে 
আরম্ভ করিয়া ইহার যুদ্ধযাত্রার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সহযাত্রী ছিলেন । 
তিনি এই অভিযানপর বিরাট বাহিনীর দমস্ত কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা, 
ইহার উচ্চুক্থল কৌতুকপ্রিয়তা, ও অকারণ নিষ্ঠুরভা, প্রঙ্াাধারণের 
জীবনযাত্রার উপর ইহার ক্রু ও অশুভ প্রভাব নিখুঁত রসগ্রাহিতা 
ও সভ্দৃষ্তির সহিত উপলব্ধি কবিয়াছেন। রণাংগণের সংঘ্ধ ও মত্ত 
আশ্মালন, ইহার ধূলিজাল ও শোণিতত্রোত, ইহার ঘৃণিবায়ুর মত অনিয়- 
স্ত্িত গতিবেগ ও ধ্বংসলীলা সন্বন্ধেও লেখক ঠিক একই প্রকারের 
বাস্তবপ্রধ,ন মনোবৃত্বির পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণত: কাব্যপুরাণে 
আমরা যে সভ্যভব্য, ঠাণ্ড! মাথায় পরিকল্িত ম্ুপরিচিত রণনীতির 
অন্ধুসারী দ্বৈরধযুদ্ধের বর্ণন! পাই, ইহা মোটেই সেই জাতীয় নহে। 
তারপর হিম্দুযুদলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম সংঘর্ষের পর উভয় 
জাতির পরস্পরের প্রতি মনোভাব, প্রথম বিরোধের তীব্রতা উপশমের 
পর পঃস্পরকে মানিয়া লওয়ার প্রবৃত্তি ও প্রতিবেশিম্লভ সহনশীলতার 
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উত্তব, ধিজেতা মুসলমানের ঈষৎ আত্মপ্রাধাস্তগর্য, সুলতানের প্রসাদ 
লাভের জন্ত হিম্বুরাজন্তবর্গের দরবারে ধৈর্বশীল প্রতীক্ষা---ইত্যা্ি 
ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়ের কৌতৃছলোদ্দীপক 
বিবরণ এই গ্রন্থ হইতে সংকলন কর! যায়। যে বিদ্কাপতি এরপপ বিডিত্র 
অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করিয়াছেনও রাজনৈতিক আলোচনাও যুদ্ধবিগ্রছের 
বর্ণনায় এরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাহাকে আমরা কোন প্রকারেই সাধারণ 
বৈধণব কবির অন্তভূক্তি করিতে পারিনা । বৃন্দাবনের নির্জন নিকুজে 
ধ্যানবিভোর, নিছক অধ্যাত্মসাধনার অনুকূল প্রাকৃতিক আবেষ্টন 
ছাড়া অন্ত সমস্ত বিষয় হইতে নিব্ডিতদৃষ্টি, সংসারবিমুধ কবির 
সহিত তিনি সমগোত্রীয় ছিলেন না। পদাবলী সাহিত্যের স্ুবৃহৎ 
অংগনে নামকীর্তনে তিনি ইহাদের সহিত কণ্ঠ যিলাইয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু এই সুরসাম্যের পি্ছনে সম্পূর্ণ প্রেরণাগত এক্য ছিল কিন 
সন্দেহ। 
রাজসভার সহিত আজীবন সংঅ্রবের ফলে বিষ্ভাপতি একটি বিশেষ 
গণ অজন করিয়াছিলেন--যাহাকে বাগ বৈদগ্ধ বলা যাইতে পারে । 
সাধারণতঃ সরল, ভাবপ্রধান গ্রাম্য শ্রেতৃবৃন্দের যে উপায়ে চিত্তরঞ্জন 
কর! যায়, চতুর স্থশিক্ষিত নাগরিকবর্গের মন আকর্ষণ করিতে তদপেক্ষ) 
ভিন্ন উপায়ের প্রয়োজন হয় । রাঁজ। ও সভাসদের। কবির নিকট প্রত্যাশ। 
করেন সরল মর্মস্পর্শী আবেগের পরিবর্তে চমকপ্রদ তীক্ষগ্র উক্তি- 
পরম্পরা, সাধারণ বিষয়কে অসাধারণ বেশে সাজাইবার কৌশল, শব্দ- 
বিল্তাস ও উপমানিরাচনের বিশেষ পারিপাট্য। বিদ্াপতির কবিতায় 
পূর্ণমাত্রায় রাঞ্্প্রতিবেশ প্রভাব লক্ষিত হয়। তাহার পদাবলী স্মরণীয় 
প্রবাদবাকা, সুভাষিতসংগ্রহ ও প্রণয়কলাচাতুরীর অভিজ্ঞতার নিদর্শনে 
পুর্ণ । সময় সময় মনে হয় যে গভীর ভাবোদ্রেক অপেক্ষা এই সমন্ত 
শাণিত উ্ভিবিল্তাদেই লেখক সমধিক আগ্রহশীল। ডাহার অনেকগুলি 
পদ আগাগোড়! প্রবাদসমষ্ি। এগুলিতে বৃদ্ধির অতিরিক্ক অনুশীলনে 
১ ভাবমাধূর্ধ, এমন কি ভাবসংহতি গু হইয়াছে । আর এই প্রাবাদগুলিয় 


এত 


অধিকাংশই যে বাংলাদেশের জলমাটিতে জন্মে নাই, বাঙালীর মস্তিষ্কে 
দান! বাধে নাই, তাহা! সহজেই বুঝ! যায় । এগুজির উপর বিহার 
অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও মেখান হইতে আহরিত অভিজ্ঞতার নুস্পক্ট 
ছাপ লক্ষিত হয়। লেখক তাহার ভাবপ্রকাশের জন্ত এমন অনেক 
উপমা নিধাচন করিয়াছেন যাহা বাঙালী কবির মনে কখনই উদয় হইভ 
না এবং যাহ। সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার সাধারণ কোষাগার সংক্কত কাব্য 
অলংকার হইতেও সংগৃহীত নহে। ন্ৃতরাং তাহার ভাষ। ছাড়াও এই 
উপমাবৈশিষ্ট্যের দ্বারাও তাহার অবাঙালীত্ব প্রমাণিত হয়। সে যাহা 
হউক, ইছ। নিশ্চিত যে বিদ্ভাপতির রচনারীতি ও মানসভঙ্গী রাজসভার 
রুচি ও তাগিদের দ্বার অনেকাংশে প্রভাবিত হুইম়াছে। বিষ্ভাপতি 
ভারতচন্দ্রের আদি পুরুষ । অবশ্য ভারতচন্দ্র অপেক্ষা তাহার কল্পনাশক্তি 
ও ভাবগভীরতা অনেক বেশী ছিল। তথাপি উভয়ে যেন এক গোষ্টিভুক্ত 
বলিয়া! মনে হয়। বিস্তাপতির পদে হীরামালিনীর পূর্বপুরুষস্থানীয়। 
কুরিনীর উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। কবি রাধাকৃষ্ণপ্রেম বর্ণন। 
উপলক্ষে ঘে রাজপরিবারের দাম্পত্যপ্রেমের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন 
ও রাঁজদম্পতির উপর রাধাকৃষ্ণের গৌরবের কিয়দংশ আরোপে গ্রয়াসী 
হইয়াছেন তাহ। তাহার ভণিতায় রাজা শিবসিংহ ও তাহার মহিষীছয়ের 
নামের পুনঃপুনঃ সসম্ত্রম উল্লেখে পরিস্ফূট। 

অবশ্য প্রণয়লীলা সম্বন্ধে নিই পরিপক অভিজ্ঞতার নিদর্শন যে 
কেবল বিভাপতিরই বৈশিষ্ট্য তাহ! নহে--সমস্ত বৈষ্ণব কবিতাতেই 
ইহা একটা সাধারণ স্থুর। বৈষ্ণব কৰি যখন প্রেমবর্ণনায় ভক্তিবিহবল 
তখনও তিনি কামশান্ত্র ও রসবিদগ্ধ সমাজজীবনের শিক্ষা বিস্মৃত হন 
নাই। এই পাক। ওস্তাদি স্থুর বহ্ুশতাব্দী ধরিয়া অন্থশীলিত সংস্কৃত 
প্রেমকবিতার নিকট হইতে বৈষ্ণব কবিতা উত্তরাধিকার সুত্রে 
পাইয়াছে। পদাবলীতে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত রসিকের বিশ্যজ্ঞতার 
সমন্বয় হুইয়াছে। রাধিকা কখনই সরলা অনভিজ্ঞ নার়িকারূণে 
প্রদরনিত ছন নাই। বয়ংসন্ধির পদগ্চবিতে কিশোরীর মুগ্ধ আত্মবিস্বত 
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প্রথম প্রণয়োন্নেষের চমৎকার চিত্র অংকিভ হইয়াছে সত্য; প্রথম 
অভিসার সময়ে নায়কের ব্যগ্র, আলিংগনোদ্ভত বাহুপাশের নিকট 
নায়িকার সংকুচিত প্রণয়ভীরুতাও কয়েকটি পদে উপভোগ্যভাবে 
অভিব্যক্ত হইয়াছে ইহাও ঠিক। আবার নায়িকার হুঃসহ বিরহ বেদনা 
ও ভাবময়তার বর্ণনাতেও পদাবলী সাহিত্য প্রেমের আধ্যাত্মিকতা ও 
আদর্শবাদের চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে, ইহাও সর্ব! স্বীকার্য। 
তথাপি মোটের উপর নায়কনায়িকার অভিসার-মিলনসস্তোগ 
প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের রসান্বাদনে অন্থশীলিত রুচিবৈদগ্ষোরই পরিচয় 
মিলে । আর এই প্রণয়লীল। সথীর মধ্যবতিতায় সম্পাদিত হইয়াছে 
বলিয়া যেমন একদিকে ইহাতে নাটকীয় গুণ ও স্গিষ্ধ রসমাধূর্ষের শ্ফুরণ, 
তেমনি অগ্তদিকে পরিণত কলাকৌশল ও শিষ্টরীতি প্রয়োগের 
অনুবর্তন হইয়াছে । কেননা সখাীরা প্রণয়ব্যাপারনিপুণা । প্রেমের 
বিসপিল গতির প্রত্যেকটি বংকিম রেখার সহিত পরিচিতা । তাহাদের 
বিশেষজ্ঞত। নাঘিকার অনভিজ্ঞ সারল্যের ক্রটি সংশোধন করিয়। তাহার 
প্রেমকে নাগরালির বহুপদাংকত রাজপথ দিয়া অগ্রসর করিতে বাধ্য 
করিয়াছে । তারপর এই অপরূপ প্রেমলীলার সর্বশেষ অধ্যায়ে এক 
বিপুল পরিবর্তন আসিয়াছে । মাথুর প্রবাসের পর আধ্যাত্মিক অনুভূতির 
এক প্রধান সর্বগ্রাসী তরঙ্গ আসিয়া সখীগ্ের এই যত্ুরচিত ব্যবস্থাকে, 
এই পাঘিব প্রেমের ছদ্ম অভিনয়কে কোন অতলে ভাসাইয়া লইয়া 
গিয়াছে । তখন একদিকে রাধিকার অতলস্পর্শ, অপ্রমেয় বেদনা, 
অপরদিকে শ্ীকষ্চের পিয়তির মত নিছুর নিশ্চলত! | উভয়ের 
মধ্যে মধাবতিতার আর কোন অবকাশ নাই । সখীদের প্রয়োজন 
ফুরাইয়াছে; অবশ্তট তাহার! মাঝে মাঝে মধুর ও বৃন্াবনের মধ্যে 
যাতায়াত করিয়া বিস্বতিশ্ীল নায়ককে ্লেষপুর্ণ ভত্থসনা ও নায়িকার 
ছংসহ ব্যথার কথা শোনাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের দৌত্য হংস পবন 
গ্রন্থৃতি মনুস্তেতর বাহুনের দৌত্যের ন্যায় নিক্ষলতায় পর্যবসিত হইয়াছে । 
ই সান্বনাহীন বিরহ বেদনা, এই ব্যর্থ প্রতীক্ষার পুজীতৃত অঙ্ররাশি, 
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এই চিরস্তন ব্যাকুলগত! রাধাকৃফের প্রেমের জন্ত আধ্যাত্মিকতার অক্ষয় 
স্বর্গ রচনা করিয়াছে । 

প্রণয়ের আম্বাদনে বিদগ্ধকচির পরিচয় বৈষ্ণব কবিতার সাধারণ সুর 
হইলেও এ বিষয়ে বিগ্তাপতির কিঞ্চিৎ শ্বাতন্ত্র লক্ষিত হয়। বড়ু 
চণ্ডীদাসের 'ভ্রীকঞ্কীর্তনে' রাধা ও কৃষ্ণের বাগবিতগার অনুরূপ 
শ্লেষোক্কিবিস্তাস ও প্রবাদবাক্য সংকলনের প্রবণত। দেখ! যায় । কিন্তু 
এই কথাকাটাকাটির মধ্যে লেখকের নৈসগিক প্রতিভা বাদ দিলে স্থূল 
অমঞ্জিত রুচিরই, গ্রাম্য আতিশযোরই পরিচয় মিলে। ইহাতে 
সরল খোলাখুল, শ্লীলতার অনুশাসনলংঘী কথাবার্তার দ্বারাই কলহের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে । এখানে রাজসভান্বলভ পরোক্ষ ইঙ্গিত ও 
বন্ধিম কটাক্ষের সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্যের বালাই নাই । আমরা কখনও 
কল্পনা করিতে পারি ন। যে বড় চণ্ীদাসের শাণিত উক্তিগুলি কোন 
অভিজাত ছন্সবেশী শিষ্টাচার রীতির দ্বারা প্রভাবিত হুইয়াছিল। 
চৈতন্ন্োত্তর পদাবলী সাহিত্যে রাধিক। ও সখী সম্প্রদায়ের মুখে কৃষ্ণের 
প্রতি যে ভৎসন। শুন। যায়, তাহ! ভিন্নজাতীয়। অবশ্য এই কপট 
কলহে নায়কের কোন পাট! জবাব দিবার চেষ্টা নাই, আছে কেবল 
বিনীত আত্মদোষক্ষালন বা কাতর প্রসাদভিক্ষা । শঠ, লম্পট, 
শতঘরিয়া প্রভৃতি গালিগুলি মাঞজজিত অমাজ্িত রুচির ধার ধারে না । 
এগুলির ভিতর দিয়া যেন সোহাগের মধু ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে। 
ইংরেজ কবির ভাষায় ইহা সেই ধরণের মিষ্ট ভসনা যাহা শুনিবার জন্য 
দোষের পুনরভিনয়ের প্রলোভন জাগে। বিষ্ভাপতির পদে অনুরূপ 
উক্তিগুলির মধ্যে বড়ুর গ্রাম্য সরলতা বা পরবর্ত বৈব কবির স্নেহ 
বিগলিত সুরটি ঠিক শোন! যায় না । মনে হয় যেন রাজসভার সংসর্গ 
প্রভাবেই বিস্তাপতির প্রেমব্র্ণনায় ও নায়কের প্রতি শ্রেষবাক্য প্রয়োগে 
স্থানে স্থানে সাংসারিক বছুদশিতার ছাপটি এত সুস্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে। 

এ পর্যস্ত যে আলোচন। করা গেল তাহা হইতে নিম্নলিখিত সিন্ধাত্ত 
গুলিতে উপনীত হইতে পারা যায়। 
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(১) আধ্যান্বিকভাবপূর্ণ রাবাকৃষ্ণ প্রেমলীলার মধ্যে জয়দেষ যে 
শৃঙ্গাররস প্রধান মাধূর্যের বন্যা বহাইয়। দিলেন বিস্তাপতির পদাবলীর 
মধ্যে তাহারই ধার! সরসতা। ও সৌন্দধ সি করিয়াছে। 

(২) চৈতন্তোত্তর বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনায় বিস্ভাপতির জীবনে 
ও কাব্যে নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য কর! যায়। 

(ক) ধর্ম সম্বন্ধে তাহার উদার মতবাদ কোন সাম্প্রদায়িকতার 
গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলনা--ভাহার ভক্কিপরায়ণত। কেবলমাত্র রাধা- 
কৃষের উপাপনার পথ ধরিয়। অগ্রসর হয় নাই । 

(খ) তাহার জীবনের অভিজ্ঞতা! ও কাব্যরচনার প্রসার ও বৈচিজ্য 
সাধারণ বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনায় অনেক বেশী ছিল--তাহার 
কীতিলতায় আমরা সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের চমৎকার 
কবিতপূর্ণ, অথচ বাস্তবরসসমূন্ধ বিবরণ পাই । 

(গ) মিথিলার রাজসভার সহিত দীর্ঘদিনব্যাপী ঘনিষ্ট সম্পর্কের 
ফলে তিনি যে মাঞ্জিত রুচি, বিদগ্ধ মনোবৃত্ধি, স্থনিপুণ বাকভংগী ও 
শিল্পচাতুর্ধ এবং প্রেম সম্বন্ধে বন্ছদর্শশ অভিজ্ঞত। অর্জন করিয়াছিলেন, 
তাহ। দোষেগুণে তাহার পদাবলী রচনার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
প্রেমের আলোচনায় বডু চত্তীদাস ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিগোষ্টির 
সহিত তাহার সুরের বিভিন্নতা লক্ষণীয় । 


তারাপদ মুখোপাধ্যাস্র ॥ কবি বিদ্যাপতি 7 বিশ্বভারতী, ১৩৫৯ ) 
বি্ভাপতি এবং চণ্তীদাস বৈষব পদাবলীর যুগ্ম কবি। কিন্তু কবি 
প্রতিভার স্বর্ূপবিচারে উভয় কবির মধ্যে পার্থক্য কিছু কম নয়। 
'চণ্তীদাসকে বল। যায় খাটি গীতিকবি, আর বিষ্তাপতির গীতিপ্রবণতার 
সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে একটা সুক্ষ নাটকীয় কলাকৌশলবোধ । এই 
নাট্যধর্ষের উপর ভিত্তি করিয়। সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিদ্াপতির পদাবলীকে 
একখানি সার্থক গীতিনাট্য আখ্যা দেওয়। যায়। রবীক্জনাথ বিস্তাপতি 
সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করিয়াছিলেন-_বিদ্ভাপতির রাধিকা অল্পে অল্পে 
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সুকুলিত হইয়া! উঠিয়াছে সেখানেই বিদ্কাপতির নাট্যশিক্পপ্রবণতার প্রতি 
অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত রহিয়াছে । 

আত্মনিষ্ঠতা এবং একই ভাবকে নানা ভঙ্গীতে নানা আবেগে 
আন্বাদন যদি গীতিকবির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয় চণ্ডীদাসকে তাহা হইলে 
খাটি গীতিকবি বলা যায়। আর বস্তনিষ্ঠতা ও বিভিন্ন ঘটনার ঘাত 
প্রতিঘাতে চরিত্রের বিকাশ ব! বিবর্তনই যদি নাট্যকলাকৌশলের মূল 
কথা হয় বিষ্ভাপতির পদাবলীকে তাহ হইলে গীতিনাট্য আখ্যা দেওয়া 
যায়। আত্মনিষ্ঠতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সাহিত্যের দুইটি বিশেষ ভঙ্গী । 
আত্মনিষ্ঠ কবিতায় বিষয়কে আচ্ছন্ন করিয়া প্রধান হইয়া ওঠে বিষয়ী; 
বন্তনিষ্ঠ কবিতায় বিষয়ী গৌণ, বিষয়ই মুখ্য । প্রথমটির সার্থক উদাহরণ 
শীতিকবিতা, দ্বিতীয়টির সার্থক নিদর্শন নাটক বা মহাকাব্য । 
চণ্তীদাসের আত্মনিষ্ঠতা এবং বিদ্যাপতির বস্তনিষ্ঠত1, চণ্তীদাসের গীতি- 
প্রবণতা এবং বিগ্ভাপতির নাট্যকলাকৌশলবে!ধের চূড়ান্ত নিদর্শন 
রহিয়াছে উভয়ের রাধিক' চরিত্র পরিকল্পনায় । 


কবি চণ্ডীদাস নিজে এবং চণ্তীদাসের রাধিকা মূলতঃ অভিন্ন । অস্টা 
আর থ্রি সেখানে মিলিয়! এক হইয়া! গিয়াছে । কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর 
চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ সেবাবাসনার বাকুল আবেগ রাধিকার মাধ্যমে প্রকাশ 
পাইয়াছে। চগ্ীদাসের রাধিকা তাই কবিরই মানস প্রতিফলন । এ 
রাধিক। বৈষবী প্রেমের 5%3)00] 3 তিনি বৈষ্ণব দর্শনের মহাভাব 
স্বরূপিনী, কৃষ্ণ ুখৈকতাৎপর্যময়ী । ইনি অশরীন্সী ভাববিগ্রহ বলিয়া 
ইহার চরিত্রের কোন পরিবতন বা বিবর্তন নাই । চশ্তীদাস অবশ্য 
ইহাকে নান! অবস্থায় কল্পনা করিয়া নানা ভঙ্গীতে ইহার লীলা আম্বাদন 
করিয়াছেন। তবু পূর্বরাগের রাধিকা, মিলনের রাধিকা, আর বিরহের 
রাধিকা মুলত; এক এবং অভিক্প। ইহার অবস্থা পরিবর্তন জলের 
আধার পরিবর্তনের অনুরূপ । আমর! আদিতে ভাহাকে যেভাবে দেখি 
পরিণতিতে তাহাকে ঠিক সেইভাবেই দেখি । তাহার পূর্বরাগ উচ্ছ্াসহীন 
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মিলনও উল্লাসহীন। তাঁহার পূর্বরাগ মিলন অভিপারের উপর বিরহের 
কালোছায়া প্রসারিত হইয়া তাহাকে পরম বিষাদময়ী করিয়া 
তুলিয়াছে। তিনি চিরবিরহিণী বিষাদপ্রতিা । তাই প্রথম পূর্বরাগের 
সময় দেখি-_ 
যমুনা যাইয়া শ্টামেরে দেখিয়! 
ঘরে আইলা বিনোদিনী । 
বিরলে বসিয়া কান্দিয়া কান্দিয়। 
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি ॥ 


পূর্বরাগের প্রথম পর্বেই রাধিকার যে ক্রন্দন শুরু হইয়াছে বিরহ 
পর্বস্ত সেই ক্রন্দনের জের চলিয়াছে। চণ্তীদাসের রাধিকার কেব্জ্রস্থ 
ভাবটি এই-_ধাহার সহিত মিলিত হুইতে চাই মানস সাগরের অগম 
তীরে তাহার বাস, কাহার সহিত মিলিত হইব কেমন করিয়া? তাই 
রাধিক। “সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়নতার1 |” এ প্রেমে 
যে আনি তাহা তে! মিলনেও মিটিবেনা, উভয়ের মধ্যে যে চিরবিরছের 
অশ্রুলবণানবাশি উছেল, ক্ষণিক মিলন ভাহার উপর সেতু রচন।৷ করিবে 
কেমন করিয়া ? তাই “ছু ক্রোড়ে ছুছু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 
চণ্ীদাসের রাধিক। এই ভাবেরই বিগ্রহ । 


বিদ্ভাপতির রাধিকা কোনো বিশেষ ভাবের বিগ্রহ নন। তাহার 
চরিত্র আছে। তিনি রূপৈশ্বর্ষে মুতিমতী। তিনি কবির মানস প্রতি- 
ফলন নন, কবি তীছাকে দূর হইতে ্ষ্টি করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের 
রাধিকার শুধু পরিণতিটুকুই আছে। বিগ্ভাপতির রাধিকার ন্ুচনাও 
আছে, পরিণতিও -আছে, এবং শ্চনা হইতে পরিণতি পর্যস্ত সেই 
চরিত্রের ক্রমবিকাশের নানাস্তর আছে । এইখানেই বিস্যাপতির বৈশিষ্ট্য 
এবং এইখানেই তাহার নাটকীয় কলাকৌশলবোধের পরিচয়। 
পরিণতিতে বিভ্তাপতির রাধিকা ও কৃষ্ণস্থখৈকতাৎপর্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে 
কিন্তু ইহার জন্ত প্রয়োজন হইয়াছে নানা! ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত। 
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নানা যান-অভিমান-মিলন-বিরহের পালা, নানা অশ্রহাসির দোল! । 
বয়ঃসন্ধিতে যে রাধিকা “মেঘমালা সয় তড়িতলত। জনি', যাহাকে 
দেখিয়া! কষ বজিয়াছিলেন 'গেলি কামিনী গজনুগমিলী, সেই বিছ্যুল্লেখা 
সম চঞ্চল সৌন্দর্য প্রতিমাকে পরিশেষে দেখিলাম “মলিন কুস্থম তনু 
চিরে, করতল কমল ঢর নীরে । বিদ্যাপতি কুশলী নাট্যকারের মত 
তাহার রাধিকাকে ক্রমশ: এই পরিণতির পথে আগাইয়া লইয়। গিয়াছেন, 
ভাহাকে ক্রমশঃ বিকশিত হুয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছেন। তাই 
রাধিকার বাহিরের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন আসিয়াছে । 
বয়ঃসন্ধি হইতে ভাবসন্মিলন পর্যস্ত বিস্াপতির রাধিকা চবিত্র বিশ্লেষণ 
করিলে তাহার মানসবিকাশের স্ঙ্ষস্তরগুলি স্পষ্ট ধরা পড়িবে । এদিক 
দিয়া বিদ্তাপতির রাধিকার সঙ্গে শ্রীকষ্ণকীতনের রাধিকার ভাবগত 
সাদৃশ্য আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিরহখণ্ডে কৃষ্ণবিরহে রাধিকার 
অশ্রপ্লাবনে “কালিনী নই' কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার 
জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল দানখণ্ড বাণখণ্ডের ৷ শ্রীকৃষ্ণকীতনের রাধিকা 
এবং বিগ্তাপতির রাধিকার যেখানে শেষ, চণ্তীদাসের রাধিকার সেখানে 
শুরু । 


বিমান বিছাৰী মজুমদীর।॥ বিদ্ভাপতির মন ও কাব্যকঙ্সার 
ক্রমবিকাশ । (সাহিত্য পরিষদ পন্্িকা ১৩৬৩ ) 
ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধাযুগের কবিদের মধ্যে এমন লোক খুব 
কমই আছেন, ধাহার জীবনকাহিনী আমাদের নিক সুপরিচিত । 
কাজেই সেকালের কোন কবির রচনাশৈলীর অথবা মানসিক ক্রম- 
বিকাশের ধার! লক্ষ্য করিবার স্থযোগ কচিৎ পাওয়া ষায়। 
বিষ্তাপতির কোন প্রামাণা বা! সমসাময়িক জীবনী নাই। কিন্ত 
তিনি তাহার বহু সংখ্যক গ্রন্থে ও পদে স্তাহার পৃষ্ঠপোষক রাজ! রানী 
কুমার ও রাজন্তবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন । সেইগুলি আলোচন। করিলে 
দেখা যায় ষে বিচ্ভাপতি রবীন্দ্রনাথের ম্যায় স্থদীর্ঘকাল ধরিয়া লেখনী 
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পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিদ্ভাপতি অন্ততঃ এগারোজন রাজা 
রানীর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রস্থাদি রচনা করিয়াছিলেন ৷ ইাদের মধ্যে 
একজন মুসলমান সুলতান ঘিয়াপউদ্দীন বলবন আজম শাহ (১৩৮৯- 
১৪৯) নয়জন মিথলার ওইনীবার বা! কামেশ্বর বংশের রাজা এবং 
একজন নেপাল তরাইস্থিত সপ্তরি জনপদের ভূপ'ত। বিদ্যাপতি প্রথমে 
ভোগীস্বরের পৌত্র কীতিসিংহের সময় কীতিলতা। লেখেন, কি ভোগী- 
শ্বরের ভ্রাতা ভবসিংহের পুত্র দেবসিংহের সময় 'ভূপরিক্রমা” রচনা 
করেন, ইহা! লইয়া মতভেদ আছে। কিস্তদেবসিংহের ছুই পুত্র 
শিবসিংহ ও পদ্মুসিংহকে ও ভ্রাতুগ্পুত্র অর্ঞুন সিংহকে যে কৰি পদ 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । প্রথম গীঠিতে দেবসিংহ, 
দ্বিতীয় গীঠিতে কীত্তিসংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ ও অর্জনিসিংহ এবং 
তৃতীয় গীঠিতে ধীরসিং'কে দেখ! যায়। আর যে রাঘবসিংহকে ১১৫- 
২১৭ সংখ্যক পদ উৎসর্গ কর! হইয়াছে তিনি বীরসিংহের পিতৃব্য রাঘব 
না হইয়! ধীরসিংহের পুত্র রাঘবসিংহ হইলে কামেশ্বর বংশের চার 
পুরুষের লোকের মনোরগ্রনের জন্য বিগ্ভাপতি কবিতা লিখিয়াছেন 
প্রমাণ পাওয়। যায় | 


জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন এবং ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইবার পূর্বে 
আর্সলানের হাত হইতে ত্রিন্ৃত উদ্ধার করিয়া .কীতিসিংহকে সামন্ত 
রাজপদে অভিষিক্ত করেন। “কীতিলতা” কীতিসিংহের সিংহাসনে 
অধিরোহণের সময়ে লেখা ৷ সেই সময় বিদ্যাপতির বয়স অস্তত ২০২২ 
বৎসর হইয়াছিল 1*.*কবি কীতিলতায় কীতিসিহের সিংহাসন লাভের 
পূর্বের মিথিলার ছুঃখ ছর্ধশার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সেই দুিনে 
তাহার কবিত্বের প্রথম বিকাশের পরিচয় গ্যাসদীন নামাস্কিত কবিতাটিতে 
রহিয়াছে । ১৩৮০ খ্রীষ্টাবের কাছাকাছি সময়ে কবির জন্ম ধরিলে, 
এপ্কবিতাটি লেখার সময় তাহার বয়স ২০ বৎসরের কম ছিল। 
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বিভাপতি কীতিসিংছের রাজ্যারস্ত হইতে শিবসিংহের মৃত্যু পর্যস্ত ১২1১৩ 
বৎসর কাল মিথিলার রাজসভার প্রধান কবি ও শিবসিংহের অত্র 
নুহৃদরূপে সুখসমৃদ্ধির মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তারপর 
কবির জীবনে ছদদিন ঘনাইয়া আসে । শিবসিংহের মৃত্যু ব৷ যুদ্ধক্ষেত্রে 
নিরুদ্দেশের তিন চারি বংসর পরে ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখি কবি 
দ্রোপবার রাজ্যের অধিপতি সর্ধাদিত্যের পুত্র পুরাদিত্য গিরি নারায়ণের 
পৃষ্ঠপোষকতায় “লিখনাবলী” রচন। করিতেছেন । 

পুরাদিত্যের রাজধানী ছিল জনকপুরের নিকটবর্ত রাজবনৌলিতে । 
১৪১৭-১৮ শ্রীষ্টাবব হইতে অস্ততঃ ১৪২৮ খ্রীষ্টাক পর্যস্ত বিদ্যাপতি এই 
রাজবনৌল্িিতে জীবন যাপন করেন ; কেননা তাহার ন্বহস্ত লিখিত 
ভ্ীমদ্তাগবতের প্রতিজিপিতে আছে যে তিনি ৩০৯ লক্ষ্মণ সংবত বা 
১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজবনৌলিতে বসিয়া এ গ্রন্থ নকল করেন। এ সময়ে 
বিষ্ভাপতির বয়স ৪৭1৪৮ বৎসন্র । 


৩৭1৩৮ হুইতে ৪৭1৪৮ বৎসর পর্যস্ত বিদ্যাপতি উন্পীবার রাজবংশের 
রাজধানী হইতে দূরে বসবাস করিতেছিলেন। এই সময় ছুঃখ কষ্টের 
মধ্যেই তাহার মনের ধারা পরিবহিত হয় বলিয়া আমার অনুমান । এই 
অনুমানের সমর্থন মেলে রাজনামাঙ্থিত পদগুলির ধ্বনি ব্যঙনা ও 
রসোপলব্ধির সহিত রাজ-নাম-বিহ্গীন অধিকাশ পদের ভাব ও ভাষার 
পার্থক্যে। 

দেবসিংহ-নামাঙ্কিত পদ হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্জুনি নামাঙ্কিত পদ 
পর্যস্ত ২১১টি কবিতা বিদ্যাপতির ৩৬৩৭ বৎসর বয়সের পূর্বে লেখা ইহ! 
নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে । এরই ২১১টি পদের ভাব ও ভাষার 
সহিত যে সব রাজনামবিহীন পদের ভাষার ও ভাবের মিল আছে, 
সেগুলি কবির ৩৬1৩৭ বৎসর বয়সের পূর্বের লেখা বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে ।-- বিষ্ভাপতি ১৪৬০ স্্ীষ্টাব্দে, যখন তাহার বয়স অস্ততঃ ৮* 
বসন্ব হইয়াছিল তখনও অধ্যাপনা! করিতেছেন ।-... রবীন্দ্রনাথের ন্তায় 
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অতি বৃদ্ধবয়সেও যে বিষ্যাপতি কবিতা লিখিতেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
পাই তাহার ৬*৭ সংখ্যক পদ্দে। বিষ্ভাপতি বলিতেছেন-_““আজ চুল 
কেমন সাদা হইয়া গিয়াছে, শ্যামল বন শুকাইয়! ত্বকবিহীন সাদ! কাঠ 
হইয়া! গিয়াছে । চোখের দৃষ্টি মান, কানে শুনিতে পাই না দেহের 
আট স্াট ভাব শুকাইয়াছে। যে মুখ দাতে ভর! ছিলসে এখন 
কামানে। সাপের মতো দাতবিহীন হইয়াছে; তাই থে! থে করিয়া কথা 
বলিতে হয়। এখন এক জায়গায় বসিয়াই মনে মনে ভূবন ভ্রমণ 
করি ; বেড়াইবার ক্ষমত। নাই, অথচবাসনা আছে-_আমার সমস্ত দাপট 
ঝরিয়া গিয়াছে । যাহার জন্য ঘর ছুয়ার করিলাম, এখন দেখিতেছি 
_সে সবই অসার। আখিপাথী ছুটি সবই বিকার জানিয়া শ্রাস্ত 
হুইয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িল।” 
নিজের জরার উল্লেখ কবির আরও ছুইটি পদে দেখা যায়। ৭৬৩ 
সংখ্যক পদে আছে-_- 
আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লু 
জর] শিশু কত দিন গেলা । 
নিধুবনে রমনি রঙ্গরসে মাতলু, 
তোহে ভজব কোন বেলা । 
৭৬৪ সংখ্যক পদে কবি বলিতেছেন-_ 


“সারা জীবন ধরিয়া তোমার পদ আমি সেবা করিলাম না, আমার 
মত যুবতী চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল; আমি অমৃত ছাড়িয়া হলাহল পান 
করিলাম ; আমার সম্পদই আমার কাল হইল । আজ জীবনসন্ধ্যায় 
ভাবিতেছি যে, কথার উপর কথ! সাজাইয়া! কি কাজ করিলাম ? এখন 
এই জীবনের শেষবেলায় তোমার সেবা! প্রার্থনা করা দূরে 
খাকুক, তোমার চরণের দিকে চাহ্ছিতেও লঞ্ভজাবোধ হইতেছে ।” কবির 
মানসিক ক্রমবিকাশের মূলনূত্র এই তিনটি পদের মধ্যে নিহিত আছে 
বলিয়া বিশ্বায় । 
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কবির যে সমস্ত পদ আজ পর্যন্ত আবিদ্ৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
কাল হিসাবে প্রথম ছুটি পদই লঙ্ষিত। অসতী বিষয়ক । কবি একটি 
উপহার দিয়াছেন গ্যাসদীন স্থরতানকে, অপরটি ঠাহার বন্ধু শিবসিংহের 
পিভা দেবসিংহকে । উভয় কবিতাতেই নায়িকার কেশপাশ, নয়ন ও 
ও পয়োধরে রতিসম্তোগচিহ্চের কথা আছে ; কিন্তু গ্যাসদীন নামাস্কিত 
কবিতাঁটিতে শুধু দেহেরই বর্ণনা ; ইহাতে নায়িকার মনের ভাবের কোন 
ইঙ্গিত নাই । আর দেবসিংহ নামাঙ্কিত কবিতায় দেহের বর্ণনা দেওয়া 
হইয়াছে কেবলমাত্র মনের ভাবের অভিব্যক্তির জন্য । শ্বল্লাক্ষরে 
বহুল ব্যঞ্জন। এবং উৎপ্রেক্ষার দ্বারা! অলঙ্কৃত না করিয়া কোন কথা ন! 
বলা, এই ছুটি বিদ্যাপতির রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যটি 
তাহার প্রথম বয়সের রচনাতেও প্রকাশ পাইয়াছে ।- 


বিদ্যাপতি অলঙ্কার শাস্ত্রের অধাপনা করিতেন, প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্বগুলির সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন; সেইজন্য 
তাহার কবিতার মধ্যে তাহাদের গ্রভাব অল্পবিস্তর পড়িয়াছে। বিদ্যাপতি 
প্রথমজীবনে লেখা কবিতায় প্রাচীন কবিদের আলঙ্কারিক রীতি অনুসরণ 
করিলেও ক্রমে ক্রমে তিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের মহিমায় সুপ্রতিচিত 
হইয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি উপমা! ও অতিশয়োক্তির 
আতিশয্য যথাসম্ভব পরিহার করিয়া মনের সহজ ভাবকে রসঘন, 
বাঞ্জনাময় ও আন্তরিকতাপূর্ণ করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন । শিবসিংহাদি 
নামাস্কিত পদে কবি প্রেম ও বিরহকে যে যেভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, 
তাহার সহিত রাজনামবিহ্ীন পরিণত বয়সের লেখা প্রেমের স্বরূপ 
উদঘাটন, বিরহিণী বর্ণনা এবং ভাবসম্মিলনের পদগুলির তুলনামুলক 
আলোচনা করিলে বি্ভাপতির মনের ও ব্রচনাশৈলীর কব্রমবিকাশের 
ধার! বুঝা যায় ।-* 

শিবসিংছের সভাক বিরূপে বিদ্ভাপতি প্রেমের দৈহিক দিকটাই বেশী 
করিয়৷ দেখিয়াছেন।--.. বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কবি যেমন দেহজ হইতে 
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দেছাতীত প্রেমের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি বিরহবেদনাতেও 
প্রথমে চিরাচরিত বিরহের আলঙ্কারিক উপচারকে কবিতার উপজীব্য 
করিলেও শেষ জীবনে মবুরোজ্জল করুণ রসের উমিমাল! অতিক্রম 
করিয়! অদ্বৈত ভাবানুভূতিতে পৌছাইয়াছেন। 


শক্করীপ্রসাদ বনু প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিষ্তাপতি। 
চত্রীদাস ও বিদ্ভাপতি ; ১৩৬৭ 


প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিছ্ভাপতি । বিদ্যাপতির সম্বন্ধে কথাগুলি 
নিন্দার ন। প্রশংসার, যদি এ প্রেম হয় লৌকিক এবং সৌন্দর্ধ পাখিব ? 
লৌকিক প্রেম ও পাধিব সৌন্দর্য পৃথিবীর কোনে। কবির পক্ষেই 
অগৌরবের অধিকার নয়। বিদ্যাপতির পক্ষেও নয় |. মপ্তযপ্রেম ও 
মত্্য সৌন্দর্যের রূপকার রূপেই বিগ্ভাপতির মধাদ। কখনো কখনে৷ 
অবশ্য আকাশের আলে! আসিয়া মত্য-দেহের শিরশচুস্বন করিয়াছে, 
কখনে। বাঁ দেহের রক্তমাংসের ভিতরে অপরিজ্ঞাত চেতনা নৃতন জাগরণে 
শিহরিয়া উঠিয়াছে, তখন নয়নবিন্দু স্তনচূড়ায় পড়িয়া জ্বলিতে জ্ছলিতে 
শিব-শিরের চন্দ্রকাস্তিতে উল্তাসিত হুইয়া উঠিয়াছে__-তখন বিদ্যাপতি 
আধ্যাত্মিক হইয়৷ উঠিয়াছেন ; কিন্তু সে জীবনের বিরল ক্ষণেই বটে। 
তার পূর্বে বিদ্ভাপতি দেহবাদী । 


ভারতবর্ষে বিভ্ভাপতি কোনো বিস্ময় নন। প্রাচীন ভারতীয় প্রেম- 
কবিতার স্বাভাবিক সার্থক এক পরিণতি ঠাহার মধ্যে । সংস্কৃত ও প্রাকৃত 
প্রেমকাব্যের এঁতিহ্যের মহৎ উত্তরাধিকারী তিনি । রূপধারণায় এবং 
তাবপরিবেশনে তিনি অমৌলিক। তিনি প্রশস্ত কবিপথগামী। তিনি 
পুরাতন । সেই তাহার নিরাপদ বৈশিষ্ট্য এবং শক্তির উত্তরাধিকার ।- * 


তথাপি শেষ পর্যন্ত বিদ্যাপতি কি রূপ ও রসকে চরম সম্মান 
দিয়াছেন? কোথায়? অলঙ্কার ও রসশান্ত্রের পণ্ডিত কবির বার্ধক্যের 
ক্রন্দন ভাসিয়া আমিতেছে, 


কত বিদগধ জন রস” অন্ুষগন 
আন্থুভব কানু ন৷ পেখ। 
বিদ্যাপতি কহ - প্রাণ জুড়াইতে 
লাখে না মিলল এক ॥ 
বিস্তাপতি কাদিতেছেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছেন সব মিথ্যা । জীবন 
মিথ্যা, যৌবন মিথ্যা । সৌন্দর্য? তাহাও মিথ্যা । এত যে সৌন্দর্য- 
সাধনা, এর শেষ কোথায়? সকল হিন্দুর মত (বৈষ্ণব বাদে) বিস্তাপতি 
উত্তর দিয়াছেন,_শ্মশানে, যে শ্মশানে শ্মশানেশ্বর, ভুবনেশ্বর আছেন। 
সেখানে মাধবও আছেন। জীবনের নশ্বরতার চিন্তা 'যৌবনের ভোগ 
লগ্নেও বিদ্যাপতির মনে আসিয়াছিল। সেদিন যৌবন যে নশ্বর _এই 
অভিজ্ঞতাবুদ্ধি দ্রেত যৌবন-ম্খ গ্রহণে তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছিল | 
আজীবনের শেষকালে আসিয়া দেখিলেন, সৌন্দর্য সত্যই নশ্বর । 
উপভোগের আনন্দে তাহাকে ধরিয়া রাখা যায়না । “সন্ধ্যাবেলায় 
ভিক্ষা মাশিবার লজ্জায়” আতুর বিষ্ভাপতি শ্রাস্ত কণ্ঠে বলিলেন,__ 
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশ । 
তুঙ্ছ জগতারণ দীন দয়াময় 
অতএ তোহরি বিশোয়াস! ॥ 
আর ্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন অপূর্ব অভেদ ভালবাসার, যে ভালোবাসা 
বাধাককের- 
তু কৈছে মাধব কহ তু মোয়। 
বিদ্ভাপতি কহ ছুছু দোহা হোয় ॥ 
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চ্দাস 
॥ কানুরাম দাস ॥ চত্ীদাস বল্ল | 


কবিকুলে রবি চগ্তীদাস কৰি 
ভাবুকে ভাবুক মণি । 

রসিকে রসিক প্রেমিকে প্রেমিক 
সাধকে সাধক গণি ॥ 

উজ্জল কবিত্ব ভাষার লালিত্য 
ভুবনে নাহিক হেন। 

হ্ৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে 
উভয় অধীন যেন ॥ 

সরল তরল রচনা! প্রাঞ্জল 
প্রপাদ গুণেতে ভর।। 

যেই পশে কানে সেই লাগে প্রাণে 
শুনামাত্র আত্মার! ॥ 

রামতার। ধনী রাধান্বব্পিণী 
ইষ্টবন্ক ফার হয়। 

যাহার দরশে চণ্ডী রসে ভাসে 
কবিতার স্রোত বয় ॥ 

হয় নাই হেন না হইবে পুনঃ 
হেন রস-পদ ভবে । 

দীন কানু দাসে রাখ পদ পাশে 
নামের ঘোষণ। রবে ॥ 
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রামগতি স্তাস্রত্ব ॥ চশ্তীদাস। বাজ ।ল। ভাব! ও বাজাল। সাহিত্য 
বিষয়ক প্রস্তাব (১২৮০) 

চণ্তীদাস জাতিতে ব্রাঙ্গণ ছিলেন- নান্নুর নামক গ্রামে তাহার 
নিবাস ছিল। এ গ্রামে বাশুলী নামে এক শিলাময়ী দেবী অগ্ঠাপি 
বিরাজ করিতেছেন । ইনি চণ্তীদাসের উপাস্ত দেবতা বলিয়া খাত। 
ইহার প্রকৃত নাম বিশালাক্ষী ; অপভাষায় 'বাশুলী' বলে। প্রবাদ আছে 
চণ্তীদাস প্রথণে ইহার উপাসনা করিতেন, পরে ইহারই আদেশে কৃষ্ণ- 
পরায়ণ হন, এবং কৃষ্ণলীলাবিষয়ক নান! পদাবলী রচন। করেন। 


চণ্তীদাস কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তছিষয়ে এই বলা 
যাইতে পারে ষে, বিদ্যাপতির জন্ম দি নবানাধিক ১৩০৭ শকে অর্থাৎ 
চৈতম্যদেবের আবির্ভাবের ১০৭ বৎসর পূর্বে হইয়া থাকে, তবে চণ্তীদাসও 
সেই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়।ছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। 


চণ্তীদাসের পদাবলীতে ক্তাহার কল্পনাশক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া 
'ষায়। মানবতী রাধাসমীপে শ্রীকষ্জের নাপিতী, মালিনী, বিদেশিনী, 
বণিক-পত্বী, প্রভৃতি বেশে গমনবিষয়ক যে রকল বর্ণনা আছে, তাহাতে 
এবং অন্যান্থ স্থলেও কল্পনাশক্তির বিলক্ষপ প্রাচুর্য লক্ষিত হুয়। কিন্ত 
বি্ভাপতির গীতাবলিতে যেরূপ ভাবগান্তীর্য ও রচনা! পারিপাট্য অধিক 
আছে, চণ্ডীদাসের গীতে সেরূপ পাওয়া যায় না । ইনার রচন! সাদাসিধা 
সামান্ত ভাব লইয়াই অধিকাংশ গীত রচিত। সকল গীতই মধুর ও 
হৃদয়স্পর্শী । যতই পাঠ করা যায় ততই পড়িবার ইচ্ছা বাড়িতে থাকে । 
স্বর লয়ে গীত হইলে শ্রোতা তন্ময় হইয়া পড়ে। কতকগুলি গীতে 
নিতান্ত আদিরস সংযুক্ত বলিয়া আপাত দৃর্টিতে রুচিবিরুদ্ধ বিবেচিত 
হইলেও বাহা আবরণ ভেদ করিয়া মনোরাজ্যো প্রবেশ করিতে পারিলে 
আধ্যাত্মিকতার আলোকে উদ্ভাসিত অস্তঃদৃশ্য অতি গ্রীতিকর বোধ হুইবে। 
চণ্ডীদাস ষে সময়ের লোক সে সময়ে এরূপ সথললিত ছন্দোবন্ধে রচন! 
করা সাধারণ ক্ষমতার কার্ধ নে । তিনি তৎকালে অপরের অনুকরণ 
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কমিবার অধিক অবসর পান নাই, যাহা রচন! করিয়াছেন তাছাইতীহার 
নৈসগিক-শক্তি- সম্ভুত। 

যে দিক হইতে দেখ! যাউক না, চণ্ডীদাসকে একজন প্রধান কবি 
বলিয়া অবশ্য গণ্য করিতে হইবে । 


রবীজ্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ চগ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি। (ভারতী .ফান্তুন ১২৮৮) 


আমাদের চগ্ডিদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এইগুণে 
তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিমি একছত্র 
লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দিয়! লিখাইয়। লন ।--*" 


বিদ্যাপতি সুখের কবি, চঙ্গিদাস হুঃখের কবি । বিগ্ভাপতি বিরহে 
কাতর হইয়া পড়েন, চগ্ডিদীসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি 
জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চগ্ডিদাস প্রেমকেই 
জগৎ বলিয়! জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চগ্িদাস 
সহ্য করিবার কবি। চগ্ডিদাস সখের মধ্যে তুখ ও হুঃখের মধ্যে সুখ 
দেখিতে পাইয়াছেন, তাহার ম্থখের মধ্যেও ভয় ও দুঃখের প্রতিও 
অনুরাগ । বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে মুখ ও বিরহে দুঃখ, 
কিন্তু চণ্ডিদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহ! অপেক্ষা আরে! অধিক 
জানেন। চঙ্ডিদাসের কথা! এই যে, প্রেমে ছুখ আছে বলিয়া! প্রেম 
ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যা কিছু সখ সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে 
নিংড়াইয়! বাহির করিতে হয়। চগ্ডিদাস কহেন প্রেম কঠোর সাধন! । 
কঠোর হঃখের তপন্তায় প্রেমের হ্বগ্গঁয় ভাব প্রস্ষুটিত হুইয়া উঠে ।-.-. 


চণ্ডিদাসের রাধাশ্টামের যখন মিলন হয় তখন “ছছ কোরে ছুছ 
কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া” । কিছুতেই তৃপ্তি নাই ।-". 


বিগ্ভাপতির স্তায় কবিগণ যাহার। সুখের জন্ক প্রেম চান, তাহারা 
প্রেমের জন্ক এতট। কষ্ট সহা করিতে অক্ষম । কিন্তু চঙ্ডদািস জগতের 
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চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন। প্রাণের অপেক্ষ। প্রেম অধিক। ইহা 
আবার নিত্যই বাড়িতেছে, বাড়িবার স্থান নাই। তথাপি বাড়িতেছে। 
নিত্যই নৃতন পিরীতি ছজন, 
তিলে তিলে বাড়ি যায়। 
ঠাঞ্জি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায় 
পরিণামে নাহি খায়! 
এত বড় প্রেমের ভাব চণ্ডিদাস ব্যতীত আর কোন্‌ প্রাচীন কবিতায় 
পাওয়া যায়? বিদ্াপতির সমস্ত পদাবলীতে একটি মাত্র কবিতা 
আছে, চগ্ডিদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলন| হইতে পারে । 
সখিরে, কি পুছসি অনুভব মোয়। * 
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নূতন হোয়। 
বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধূর্ধ, বর্ণনার সৌন্দর্য আছে, 
কিন্তু চগ্ডিদাসের নৃতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ব আছে, আবেগের গভীরতা 
আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন 
হুইয়। লিখিয়াছেন। 
চণ্থিদাসের প্রেম কি বিশুদ্ধ প্রেম ছিল! তিনি প্রেম ও উপভোগ 
উভয়কে হ্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িনীর 
রূপ সম্বন্ধে কছিয়াছেন--কামগন্ধ নাহি তায়!” আর এক স্থলে 
চগ্ডদাস কহিয়াছেন-- 
রজনী দিবসে হব পরবশে, 
স্বপনে রাখিব লেহা! -_ 
একত্র থাকিব নাহি পরশিব 
ভাবিশী ভাবের দেহ ॥ 
দিবস রজনী পরুবশে থাকিব, অথচ প্রেমকে ম্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া 
দিব । একত্রে থাকিব অথচ তাহার দেহ স্পর্শ করিব না। অর্থাৎ এ 
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প্রেম বাহাঙগতের দর্শন-_স্পর্শনের প্রেম নহে, ইছ। খপের ধন, হ্বপ্রের 
মধ্যে আবৃত থাকে জাগ্রত জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহ! 
শুদ্ধ মাত্র প্রেম আর কিছুই নহে। যেকালে চঙ্ডদাস ইহ! 
লিখিয়াছিলেন ইহ! সেকালের কথ। নহে। 


দীনেশচজ্ সেন । চণ্তীদাস। (ভারতী, চৈত্র ১৩১১) 

উপমা, শব্যোজনা পদলালিত্য প্রভৃতি নানা উপায়ে কবি 
আমাদিগের মন হরণ করিয়া! থাকেন। প্রথম শ্রেণীর কবিগণ ফুল্লকুনুমের 
ন্যায় স্বীয় ন্ব্গয় নিংশ্বাসে স্বুরতি ও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করিয়া থাকেন, 
তাহাদের কাব্যে উপমা, সহজ কথায় প্রিব্যক্ত এবং সাক্ষাৎ প্রকৃতির 
ক্ষেত্র হইতে সংকলিত । তাহাদের সঙ্গীতের মুচ্ছন। ব1 ম্বরের বিচিত্র 
লাস্য হইতে অলঙ্কার শাস্ত্রের জন্ম, কিন্তু যখন তাহাদের প্রণালী মুগ্ধ 
চক্ষে দেখিয়। আলঙ্কারিকগণ নিয়ম বাধিয়া দেন, তখন নিয়শ্রেণীর কবি- 
গণ ক্রমশ: শ্ক্মতম কল্পনায় জড়িত হইয়। স্বভাবকে বিকৃতিতে পরিণত 
করিয়া ফেলেন। রমণীর সিন্দৃর বিন্দুর উপর একগাছি কেশ ছুলিয়। 
পড়িতেছে, কৰি বলিলেন রাহু দৈত্য বদন ব্যাদান করিয়া চন্দ্রকে 
গিলিবার প্রয়াস পাইভেছে, ক্ষীণ কটি স্ত্রীলোকের পক্ষে শোভন, কবি 
বলিলেন-_উহ! মু্টির মধ্যে ধর! যায় কিংব! কেশের স্যায় সঙ্গ । নিয়- 
শ্রেণীর কবিগণ স্বভাবের প্রতি, সৌন্দর্ধের প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দৃষ্টি না 
রাখিয়।-_অলঙ্কারশান্ত্র আয়ত্ত করিয়া বিকৃত হইয়া পড়েন । বিদ্ভা যখন 
প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধটি স্বীকার করে, তখন বিগ্ভায় বৃদ্ধির ম্বাভাবিক 
বিকাশ হয়। কিন্তু সেই সম্বন্ধ ছাড়িয়া যখন বিদ্যা কল্পন। আশ্রয় করিয়া 
বায়ব লতার স্তায় উড়িয়৷ বেড়ায়__তখন উহাতে বুদ্ধি শুধু উচ্চুঙ্খলতা 
প্রাপ্ত হয় মাত্র । গানে কতকট। নিয়ম অবলম্বন করিলে তাহ! 
সংঘত ও সুন্দর হয়, কারণ স্বাভাবিক সৌন্দর্য নিয়মের মধ্যেই 
আপনাকে ধর দেয়; কিন্তু যখন সৌন্দর্যজ্ঞানকে পশ্চাতে রাখিয়া 
 নিয়মগুলিই আদেশ হইয়া উঠে, তখন অরাজকতা উপস্থিত হয়। কারণ 
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প্রন্তৃতিই সর্ধদা সম্রাজী, তংস্থানে করিত নিয়ষাবলীকে প্রতিচিভ 
করিতে চাহিলে তাহা কখনই পুজার হইতে পারে না; এজন্য অতিরিক্ত 
করনাপ্রয়াসী কবি ও স্বরের লুঙ্ম তাৎপর্ধের অতিরিক্ত অনুরাগী 
কলাবিদ, কিন্বা! অতিরিক্ত বর্ণমুখধকর চিত্রকর- মাত্র! হারাইয়া বসে, 
তাহারা সৌন্দর্যের নামে কদর্যতার স্থৃ্টি করিয়! থাকে । শিক্ষাম্পর্হিত 
প্রাজ্ঞ মানী সম্প্রদায়ের অন্বদৃষ্টিতে কোন কোন যুগে এই সকল কাচ 
কাঞ্চনের মূল্যে বিকাইয়। ধাকে । 


কিস্তু শ্রেষ্ঠ কবিগণের উপম। সহজ, তাহাদের কথাগুলি প্রকৃতির 
সৌন্দর্ধতত্বকে সরল রেখাপাতে লোকের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া 
দেয়। তাহাদের কণ্ঠের ম্বর মিষ্টতে বিচিত্র বঙ্কারে মর্শস্পর্শ করে এবং 
রচনানৈপুণ্যে অলঙ্কারগুলি স্বভাবের শোভার অনুকরণ করে। কালিদাস 
বিষ্ভাপতি প্রভৃতি কবিগণের কথাগুলিতে জগতের বিচিত্র রূপ রস গন্ধ 
সমুদ্রের মত শ্বীয় ভাণ্ডার উদঘাটন করিয়া দেখাইতেছে, তাহাদের ছন্দ 
কথার বঙস্কার, উপমার বৈচিত্র্য, লৌন্দর্যানুভূতির প্রগাঢ়তা,_ প্রভৃতি 
বিচিজ্র গু প্লাবনের মত আমাদিগকে মোহাবিষ্ট ও অভিভূত করিয়। 
ফেজে । কিস্ত কাব্যের আর এক গ্রাম আছে,ভাহ! সকল লোকের চক্ষে 
আপনার সত্ত। প্রকাশ করেন। ; তাহ। গৃঢ়-্বতস্ত্র এবং সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর । 
তা্থা এত অনাড়ম্বর যে ভাহার সম্ৃদ্ধিকে লোকে দৈস্ট বলিয়৷ ভূল 
করিতে পারে, তাহা এত হ্বল্পভাষী যে, লোকে অহ্ঠত্র ছন্দের বঙ্কার 
শুনিয়া তাহাকে উপেক্ষ' করিতে পারে, তাহা এত সহজ সরল ও প্রাকৃত 
কথাপন কতকটা প্রকাস্টভাবে, কতকট! ইঙ্গিতে নিজের পরিচয় দেয় ষে, 
তাহাকে লোকে অতি সামান্য ও অকিঞ্চিংকর-_-এমন কি ভঙ্ত্রসাহিত্য 
হইতে দূরে রাখিবার যোগ্য মনে করিতে পারে,_কবিতার এই গ্রামে 
অবস্থিত মহাজন নিজের উপস্থিতিকে গুরুতররূপে উপলব্ধ করাইবার 
কোন সাজসজ্জা প্রদর্শম করেন না,ভিনি আদৌ পরকে অভিভূত 
ব। বিশ্বয়াবিষ্ট করিবার চেষ্টা পান না, তাহার প্রতিভা বিহ্যাতের মত 
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চক্ষু ধাধিয়! দেয় না, তিনি শুধু দীক্ষিত ব্যক্তির নিকট ধর! দেন,__ 
অপরের নিকট এমন কি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মিকটও তিমি কতক, 
পরিমাণে অপরিজ্ঞাত, ও ম্লান হুইয় থাকেন। বিভাপতির সঙ্গে চণ্ডী- 
দাসের এইস্থানে প্রভেদ, বিদ্তাপতি রাজকবি,-_উজ্জল বেশডৃষা, বিচিত্র 
উপমার বঙ্কার, অর্থসম্পদ লইয়া রাঁজসম্মান চিছিত প্রতিভাপরিদীপ্ত 
জলাঁটে নবজয়দেব আখ্য! ধারণ করিয়া তিনি সভাবিজয় করিতেছেন। 
তাহার কথাগুলি অলঙ্কারশাস্ত্রের আদর্শ-ছন্দের ঝঙ্কারে ও শব্দচ্ছটায় 
যে মোহিনীর স্থঙি করিতেছে, তাহাতে পণ্ডিতকুল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। 
তিনি প্রেমিক কিন্ত আড়ম্বরপূর্ণ, তাহার প্রতিভ। রত্বান্বর পরিহিত), 
বর্ণের ওজ্জল্যে ও বাক্চাতুর্ষে রাজসভার মনোরঞ্জনী,_ইহার পারে 
চণ্ডীদাসকে দেখুন, কথায় ছন্দ নাই, কচিৎ উপম] আছে কি নাই, বট- 
তলায় নগণ্য হইয়া! পড়িয়াছেন ; কিন্তু যেখানে প্রেম গভীরতম, 
সেখানে প্রেম লুকাইবার চেষ্টা স্বাভাবিক, যেখানে বাথা ও স্থখ হাদয়ের 
অভ্যন্তরে, সেখানে বাহা শোভার প্রতি উপেক্ষা স্বাভাবিক । মাতা 
যেমন সম্ত।নের প্রতি ভালোবাসার কথা বলেন না, কতাহার জবন 
আকার ইঙ্গিতে সেই বাক্যহান ভালবাসাকে জীবস্ক করিয়া দেখায় 
মাত্র, চণ্ডতীদাসের অল্প কথা সেইরূপ গভীরতম প্রেমকে আভাসে 
দেখাইতেছে,__সাহিত্য ও কাব্যের সৌন্দর্য যতই পরিপূর্ণ আনন্দের 
সন্নিহিত 'হয়, ততই তাহাদের ভাষা স্বল্প হইয়া পড়ে, অলঙ্কার শান্তর 
লইয়া উপনিষদের নিকটে গেলে উপনিষদের অমর্যাদা হয়, কারণ 
কবির কবিকাব্যেরকাব্যে- যেখানে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন সেখানে 
সাহিতা প্রপিপাত মাত্র করিবার সম্মান দাবি করিতে পারে. নিয়ম 
বাধিয়া বিচার সেখানে চলে না । 

চণ্তীদাস রামীর প্রতি প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া কহিয়াছেন, 
“তুমি হও পিতৃমাতৃ”_ প্রণয়িনীকে পিতা এবং মাতার স্থলে অভিষিক্ত 
কর! হয়ত বাতুলতা৷ বলিয়! মনে হুইতে পারে, কিন্তু যেখানে প্রেম 
'সর্কোচ্চ স্থানে উঠিয়াছে, সেখানে পিত1 যাতা পতি পন্থী ও সখার 
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প্রেম মিশিয়া গিয়াছে, সেখানে আর খবতস্্র করিয়া, এবং বিচিজ্ 
অধিকার লইয়া! সীষাবন্ধভাবে উহাকে দেখিবার প্রয়োজন নাই, সেখানে 
প্রেম সমুদ্রের মত পিতৃযাতৃস্বেহ, সথাভাব ও দাম্পত্য সেস্থানে এক 
হইয়া নাম হারাইয়া মিশিয়া শিয়ান্ছে, এই কথাটি চণ্ীদাস বুঝিয়া 
গ্িঙ্লেন। প্রাচীন রামায়ণে দশরথ কৌশল্যাকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 
তিশি আমাকে মাতৃবৎ সধীবৎ ও দাসীবৎ সেব! কিয়া থাকেন, 
তারপর সেই কথাটি অনেক কবি নকল করিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস 
রামীকে যখন বলিয়াছেন, “তুমি হও পিতৃমাত”-- তখন তিনি প্রাচীন 
সতাটি ধার করিয়া গ্রহণ করেন নাই,_-সভাটি ভাহার মনে নৃতনরূপে 
দয় হইয়া নৃহূন ভাবায় প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি ব্রাহ্মণ, দেবমন্দিরের 
পুজঞারী গার ভদপেক্ষা ব্তব্যবধানে-স্থিত রামী ধোপানী,ভাহার পদে 
একি পুষ্পাজল। কোন ব্রাঙ্থুণ এখনও-ঘখন সামাজিক বৈষম্য 
অনেকট। লোপ পাওয়ার মধ্যে-_এখনগ কোন ব্রাহ্ম? এইরূপ অসম 
প্রেমের কথা নিভখ্কভাবে এরূপ দপে বলিতে পারে-_ “তুমি রজকিনী 
আমার ঘরনী, তৃমি হও পিতৃমাতৃ। ত্রিপন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, 
তুমি বেদমাত। গায়ত্রী” ; বৈষ্ণবদের শাস্ত, দাস, বাৎসল্য, মাধুর্য 
প্রভৃতি যে কয়েকটি ভাব নিদিষ্ট আছে-চণ্ডীদাস রামীর প্রেমের মধ্যে 
তাহার সমস্তগুলি অলক্ষিতভাবে শ্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি শাস্ত্র 
পড়িয়া! বৈষুব হন নাই, প্রকৃতি তাহাকে মহাবৈষ্ব করিয়া স্যরি 
করিয়াছিলেন। 
তারপর রাধিকার প্রেম বর্ণনায় তিনি যে সাত্বিক ছবি অঙ্কিত 
করিয়াছেন, তাহ! শ্বপ্নরেখাপাতে যে স্বগীয় কূপের আভাস দিতেছে, 
তাহার আদর্শ তিনি কোথায় পাইলেন ? তাহা আমরা বিম্ময়ের সহিত 
বিতর্ক করি । 
রাধার পূর্বরাগে আছে-_“বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমত 
যোগিনী পার1।৮* রাধা ভ সর্বদাই নীলাম্বর পরিহিতা, এবরাঙ্গাবাস বা! 
গেরুয়া বন্ত্রের কথা ও উপবাসের কথ। চণ্ডীদাদ কোথায় পাইলেন ? -_ 
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“সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে, ন! চল্লে নয়নের তারা” চৈতন্ক প্রভুর 
গুরুস্থানীয় মাধবেন্্রপুরীর বর্ণনায় আছে--“মাধবেন্্পুরীর কথ! অকথ্য 
কখন, মেঘ দরশন মাত্র হয় অচেতন ।” ধ্যানময়ী রাধার মেঘদর্শনে 
যে ভ্রানস্তির কথা এখানে ন্ুচিত হইয়াছে, তাহ! উত্তরকালে রাধার 
দিব্যোম্মাদ প্রভৃতি বর্ণনায় বৈষব পদসাহিত্যে অসংখা বৈচিহোর হি 
করিয়াছে,__মেঘদর্শনে, তমালদর্শনে, কোকিলকুজনে নানারূপ ভ্রান্তি 
বৈষ্ণব সাহিত্যের শেষ অধায়কে উদ্ভ্রান্ত ও মুগ্ষের অপূর্ব ইতিহাসে 
পরিণত করিয়'ছে। বল! বাহুল্য শ্রীচৈতন্তদেবের স্বীয় ভ্রাস্তির ইতিহাস 
এই কাব্য সাহিতো ছায়াপাত করিয়া তাহ! চিরহন্দর অফুরস্ত আনন্দের 
ভাণডারে পরিণত করিয়াছে-_কিস্তু চণ্ডীদাস এই আদর্শ কোথায় 
পাইলেন? ভাগবতে গোপীগণের মেঘদর্শনে ভরাস্তির উল্লেখ নাই ; 
তাহার বর্নিত রাধার পরম দৈগ্য, পৃধরাগের অপূর্ব আবেশ, আমাদিগকে 
চৈতন্ত-প্রহূর আবির্ভাবের জন্য প্রস্তত করিয়। রাখে । যেরূপ সমুদ্্র- 
সন্নিহিত গঙ্গাধারার বিশালতা সমুদ্রের আভাস প্রদান করে.__চণ্ডী- 
দাসের পদগুলি সেইরূপ চৈতন্য প্রত্ুর চরণ প্রান্তে আমাদিগকে পৌছাইবার 
পরম পন্থার সুচনা নির্দেশ করিয়। থাকে । 
মার একটি কথা, চণ্ীদাদের প্রেম কোন উপমায় আপনাকে ব্যক্ত 
করিতে চায় নাই,-কবি উপমাগ্ুলিকে হাতে লইয়। দেখিয়াছেন, 
তাহার হাজার সমৃদ্ধ হউক, তাহার প্রেমের পরিচয় দিবার পক্ষে 
তাহার! অকিঞ্চিংকর, এজন তিনি তাহাদিগকে কখনও কখনও যাচাই 
করিয়া লইয়াছেন, কুম্বমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল্‌, না আসিলে 
ভ্রমর আপশি না যায় কূল”-_যে আসিবার প্রতীক্ষা রাখে, না৷ আসিলে 
নিজে যায় না-_যাহার লঙ্জ। আছে, সন্কোচ আছে, কুল রাখিবার ভয় 
আছে, সে আবার কিসের প্রেমিকা ? সুতরাং ফুল ও ভ্রমরের উপম! 
মেকি সাব্যস্ত হইল, সূর্য ও পদ্চের প্রেমের কথা কবির! গাহিয়! 
থাকেন, চণ্ডীদাল বলিলেন, “হিমে কমল মরে ভানু স্থথে রহে”__একের 
মৃত্যু যখন অপরে উপেক্ষা করিতে পারিল, তখন আবার প্রেম কি? 
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চকোরকে চন্দ্রের প্রেমমুগ্ধ বলিয়। কেহ কেহ বর্ন! করিয়া থাকেন-__ 
কবি বঙ্গিয়াছেন, “কি ছার চকোর চাদে দুঁছ সম নহে” _ছুইজনে তুল্য 
না হইলে প্রেম হয় না; স্বৃত্রাং “ত্রিভৃবনে হেন নাহি চণ্তীদাস কহে।” 
রাধাকষ্ককে কবি এইভাবে এক পংক্িতে বসাইয়াছেন। এক পংক্কতিতে 
আসন দিলেই যে তাহা যথার্থই প্রেম হইবে, এমন নহে, সাধারণ 
নায়ক-নায়িকা অনেক সময় আপনাদিগকে পরস্পরের তৃল্যজ্ঞান করে; 
তাই বলিয়া তাহাদের প্রেমের ইতিহাস খুব উচ্চ সাহিত্যের অন্তর্গত 
হইবে এরূপ বলা যায় না । কুঝের সঙ্গে রাধার আসন একস্থানে এবং 
তাহাতে মাধুর্য ভাবের চরম প্রদশিত হইয়াছে ; সেরূপ পদ চগ্ডীদাসের 
অসংথা : কিন্ত মনুষ্য জদয়ে ভক্ি বলিয়া একটা একটা ভাব আছে 
প্রেম বড় কি ভক্তি বড়, তাহার মীমাংসা করা বড় কঠিন; কিন্তু ধরিয়া 
লওয়! যাক যে. প্রেম বড়। তথাপি ভক্তির একটা উচ্চ স্থান ভাবরাজ্যে 
সর্ষদাই থাকিবে, _কুষ্ণকে কখন বাঁধা আপনার তুল্য জ্ঞান করিয়! 
গালি দিতেছেন, আপ্ায়িত করিতেছেন, কখনও বা তাহাকে উচ্চ 
স্থানে দেখিয়া গ্রণাম করিতেছেন, যশোদ! কোন কোন স্থানে কৃষ্ণের 
হাত বীধিতেছেন, কে.থা৪ বা তাহার মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া অবাক 
হুইয়। পড়িতেছেন। দেবতার সঙ্গে আমাদের প্রণয়ের সম্বন্ধ স্থাপন 
করিতে পারিলে তাহ। এইরূপ হয়, কখনও ব! তাহাকে অবতার বুপ 
কল্পন। করিয়া মানুষের সঙ্গে সমতুখী ও একস্থানে আমীন কল্পনা করি, 
কখনও বা তাহাকে নিগুপণ ও মনোবুদ্ধির অতীত ভাবিয়া বিশ্ময়া বিষ্ট 
হুইয়। পড়ি। এই প্রেম ও এই ভক্তি উভয় সম্বন্ধেই আমর তাহার 
সঙ্গে জড়িত : স্ৃতরাং যখন রাধ। বজিতেছেন “অখিলের নাথ তুমি হে 
কালিয়।, যোগীর আরাধ্য ধন। গোপ গোয়াজিনী, আমি অতি দীন! 
নাজানি ভজন পৃজন।”--তখন ঘদিও তিনি কৃষের সঙ্গে আর এক 
আসনে স্থিত নাই, যদিও তখনও দেবতার সঙ্গে মানুষ স্বতন্ত্র হইয়! 
হইয়া গিয়াছে, তবুও ভাবের হিসাবে সম্বন্ধ ম্ুদূঢ় রহিয়াছে, 
ভক্তিতে মুইয়া পড়িয়। পরক্ষণেই রাধা উঠিয়া বলিতেছেন, “কলম্বী 


তা 


বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহ্ছিক ছখ,--তোমার লাগিয়া 
কলস্কের হার গলায় পরিতে স্বখ।” অসীমে সসীমে এইভাবে মিলন 
হয়, এক সময়ে মনে হয় দূরপ্রান্তে হছরিছর্ণরাজি দিকবলয় স্পর্শ 
করিয়াছে, ব্যবচ্ছেদরেখ। তখন মিলাইয়া যায়-_আবার অপরক্ষণে 
মনে হয় উহ! মিশে নাই, আকাশ পৃথিবী হইতে বছ উধের্ধে রছিয়াছে, 
কিন্তু যখন আকাশ বহু উধের্ব করিত হয়, তখনও সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া 
ধায় না, ধ্যানমগ্প ও যুদ্ধ নির্ভরের ভাবে ধরিত্রী আকাশের দিকে 
তাকাইয়া থাকিয়। তাছারই আলোকের প্রতীক্ষা করে, ইছারই নাম 
ভক্তি। ক্ষণে গলা জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন, পরক্ষণে যুক্ত করে 
প্রণিপাত, দেবতার সঙ্গে আমাদের এই সম্বন্ধ. আমর। সমান ন। 
ভাবিলে মনের কথ। বলিব কিরূপে-_-উচ্চতর, উচ্চতম না ভাবিলে 
প্রণিপাত করিব কিরুপে 1 এই ছুই সম্পর্কই চণ্তীদাস প্রদর্শন করিয়াছেন, 
শতিনি ভক্তির কথ। লিখিয়াছেন বলিয়া খর হইয়া পড়েন নাই। 

তাহার ম্বল্প উপমাহীন, বিরল কথায় প্রেম যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, 
তাহার উদাহরণ কোথায় পাইব ? 


শ্ধীররঞ্জল ঘোষ ॥ গীতিকবিতাষ় বৈষব কবি চও্ীদাস। 
( বিচিত্র, মাঘ ১৩৩৭ ) 


কবি নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন “কবিতা অম্বত আর কবির! অমর ।” 
কিন্তু কবিতা বিশেষ অমৃত, কবি বিশেষ অমর । কবি কালিদাস 
অমর, কবি সেক্সপীয়র অমর, শেলী কীটম্‌ বায়রণ অমর, তাহাদের 
কবিতাও অযু । 

আর বৈধব কবি চণ্তীদাস বাঙ্গালার আদি কবি, ভীহারও অমরত্বের 
দাবি কে অস্বীকার করিবে? বাংলার সাহিত্য আকাশের উদয়শিখরে 
তিনি প্রভাত সূর্যের মত উঠিয়া বাঙ্গালীর মুখমগ্ডলে নবীন দীর্চি, নবীন 
গরিমা দান করিয়া গিয়াছেন, বাংলার ভাব, বাংলার ভাষাকে নৃতব্দ 
পথে চালিত করিয়া এই স্ুুললিত বাংল। সাহিত্যের পথ দেখাইয়া! 
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শিয়াছেন । তিনি বঙ্গসাহিত্যের গুরু । ইংরেজী সাহিত্যে 0090০ 
এর যে স্থান, বাংলা সাহিতো চণ্ডীদাসের স্থানও সেইরূপ । 

কবি চণ্তীদাস প্রচলিত মতে চতুর্দশ শতাব্শীর কবি। অনেকের 
মতে তিনি বিষ্ঠাপতির সমসাময়িক । তাহার পুর্বে বাংলাভাষার অবস্থা 
কিরূপ ছিল সে বিষয়ে বর্ণন! করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই । বাংলা 
সাহিত্য তখন কেবল শৈশব অবস্থায় পদার্পণ করিয়াছে । তখনও তাঙ্থার 
পরিপুষ্টি হয় নাই । তাহার উপর সে সময়ের সামাজিক অবস্থা । দ্বাদশ 
হইতে চতুর্দশ শতাবী পর্যন্ত বাংলার ও উন্ভিষ্যার ছদিন চলিয়াছিল । 
ভাববিকার, রুচিবিকার সমাজের উচ্চতর সমাজ হইতে নিয়তর স্তরে 
আসিয়া পৌছিয়াছিল। (স যুগের বাংল! ভাষার রূপ ছিল অমাঞজজিত ২ 
রুচি ও ইঙ্গিত ছিল বিকৃত । কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে যতই উচ্চ- 
ভাব ও লালিত্য থাকুক না কেন তাহারও রুচিবিকার উপেক্ষা করিয়া 
যাওয়া যায় ন!। এই অমান্্রিত সাহিত্যক্ষেত্রে কবি চণ্তীদাসের অভ্যুদয় 
বড়ই মঙ্গল সূচক । সেই প্রাচীন বিকৃতরুচি গীতিকা সাহিত্যের উপর 
আপনার অপূর্ব কবিপ্রতিভ। বলে চণ্ডীদাস নৃতন আলোকপাত করিলেন । 
বর্তমান যুগের মধ্য দিয়! গড়িয়: উঠিয়াতিনি ভবিষ্যতের দ্বার উদঘাটন 
করিঙ্গেন। তাহার মন্ত্রপূত অহ লিষ্পর্শে বাংলাভাষায় নবজীবন সঞ্চার 
হইল, সাহিত্যের এক নৃতন অধ্যায় গড়িয়া উঠিল। প্রথম হইলেও 
কবি চত্ীদাস বাংল! সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবিদের মধ্যে অন্যতম । 

চণ্ডীদাস প্রেমের কবি। প্রেমই তাহার কবিতার প্রাণ, সৌন্দর্য, 
মৌরভ। তাহার রচনাবলী প্রায়ই গ্ীতিকবিতা । গীতিকবিত তেই 
চণ্তীদাস প্রতিভার শ্বাভাবিক স্ষতি। গীতিকবিতাই বঙ্গসাহিত্যে 
চণ্তীদাসের শ্রেষ্ঠ দান, তান্ার অবিনশ্বর কীতি। কবি চণ্ীদাস বজিতে 
আমরা শুধু শীতিকবিতাতেই তাহাকে বুঝি । 

এখন গীতিকবিতা সম্থন্ধে আমাদের ছুই একটি কথা জানিতে হইবে । 
শীতিকবিত। বলিতে আমর? সাধারণতঃ (১) নাতিদীর্থ সহজ, সরল, 
আবেগপুর্ণ কবিতা বুঝি । (২) এ কবিতার প্রাণ বাক্তিগত কোন 
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বিশেষ ভাব ব! আবেগের পুর্ণ বিকাশ (62000009119) (৩) ইছার 
বর্ণনায় বিষয় প্রেষ, তাহার বিভিন্ন অবস্থা--মিলন, বিরহ, শখ, ছু:খ 
অভিমান, অনুযোগ, নিবেদন ইত্যাদি । (৪) এই কবিতার রূপ, গতি 
ওভঙ্গি অভি সহজ ও সরল । এখানে শবের নুলণলত বস্কার, সঙ্গীতের 
মূর্ঘলা, সবরের আলাপ বাধা থাকে । এইজন্কই ইহাকে গীতিকবিত। 
বল! হয়। ৫) গীতিকবিতায় সাধারণত; একটি ভাবের পূর্ণ বিকাশ 
থাকে, সেইভাবে একেবারে ব্যক্তিগত মনের, হৃদয়ের ম্বাভাবিক প্রাপপূর্ণ 
উচ্ছাস। এখানে অপরের কথা লইয়া বর্ণনা করিবার ন্যোগ 
নাই, অপরের কাধাবলী কীতনের স্থান নাই। শুধু কবি নিজে 
হৃদয়ের প্রবল ভুনিবার আবেগ প্রেমের তাড়িত স্পর্শে ও প্রবল উচ্ছাস 
হ্বতঃই বাহিরে আসিতে চায়, কখনও আপনার রূপেই ধর! দেয়, কখনও 
বা অপরকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। গীতিকবিতায় 
কবিহৃদয়ের ছবি পাই। কবির অস্তবাত্মা এখানে সহতঅরূপে বাহির 
হইয়। আসে। এখানে আছে কবির সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন, আপনার 
প্রেমের আনন্দের হখের সঙ্গীতরসানাদ । 

বঙ্গসাহিত্যে গীতিকবিতার উৎপত্বি অয়দেবের মুলিত সহজ রাধা- 
কষ্ণমূলক সঙ্গীতগুলির মধ্যে । তাহার সময় হইতেই বাংলাদেশে গীতি- 
কবিতার স্রোত প্রবাহিত হইল । সেই শ্বোত বাংলাপাহিত্যে কলনাদিনী 
তটিনীর রূপ ধারণ করিল বৈষুব কবিদের রচনাবঙ্গীর মধ্য দিয়া । আর 
সেই রচনার প্রথম গুরু কবি চণ্ডীদাস। তাই চণ্ডীদাস বাংল! গীতি- 
কবিতার আদি কবি। 

গীতিকবিতা শুধু বাংলা সাহিত্যেরই নিজন্ব নয়। প্রত্যেক দেশেরই 
সাহিত্যের মধ্যে গীতিকবিতার (].১1105) একটি বিশেষ স্থান আছে। 
ইংরাজ কবি 96116, 16815, 2351010) 9০011,010%10175 প্রভৃতি 
সকলেই আপনাদের বিভিক্প রচনাবলীর মধ্যে অনেক গীতিকবিতা 
লিখিয়। গিয়াছেন । বাংলা দেশেও চণ্তীদাসের পরব কবিরাও গীতি- 
কবিতায় আপন আপন কবিপ্রত্তিভার বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা 
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করিয়াছেন। চৈতল্ঞপর বৈব কবিগণ, বিহারীলাল, মধুন্দন, নবীন 
চগ্, হেমচন্দ্র, এবং রবীন্দ্রনাথ সকলেই অল্পবিস্তর গীতিকবিতাতে আপন 
আপন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এমনকি আধুনিকততম বাংলা সাহিতোও 
গীতিকবিতার ছড়াছড়ি । এই সকল রচনাবলীর সঙ্থিত চণ্তীদাসের 
চন! আলোচল' করিলেই গীতিকাবো চণ্তীদাসের স্থানকতকটা নিরূপণ 
কর। যাইতে পারে। 

চণ্তীদালের রচনার মধো 'পদাবলীই” অমৃত ভাগার । পদাবলী 
ম্চন! ছাড়াও চণ্তীদাসের আরও রচনা আছে। আর একখানি গ্রন্থ 
'কষণকীর্তন' অনেকের মতে তাছারই রচিত। চগ্তীদাসের পদাবলীর 
সহিত তুলনা করিলে কৃষ্ণকীর্তন অনেক লঘু ও বিকৃত রুচিপূর্ণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। সেজন্ত অনেকেই বলেন যে, 'কৃষ্চকীর্তন” ও পদাবলী 
একই চগ্ডীদাসের লেখা নয়। দীনেশবাবূর মতে তুইটিই চণ্ডীদাসের 
রচনা! ; 'কৃফ্কীতন? চণ্ডীদাসের অল্প বয়সের রচনা ও পদাবলী তাহার 
পরিণত বয়সের লেখ: | বাস্তবিকই “কে না বাশি বাএ বড়ায়ি কালিন্দী 
নঈ কুলে”-- কৃষ্ণকীর্তনের এই পদটি শুনিয়া কবির আর একটি অমর 
সঙ্গীত মনে পড়ে--“পসই কেব!। শুনাইল শ্যাম নাম 1” 

চণ্তীদাসের রচনাবলীই তাহার গীতিকবিতার মাল1। চণ্তীদাসের 
সীতিকবিতা প্রেমের কবিতা, আত্মান্ভৃতির কবিতা, আত্মনিবেদনের 
সঙ্গীত। তাহার রচনায় যে ব্যাকুলতা আছে, যে আবেগ আছে, ঘষে 
গভীর মমস্পশ' হাদয়বঙ্কার আছে, স্কাহার তুলন! আছে কি নাবলা যায় 
ন।। চণ্তীদাসের বর্ণন। নিখুত । যদিও তাহার ভাষ। অনেক রূপান্তরিত 
হইয়। আমাদের কাছে আসিয়া পৌছাইয়াছে ওথাপি তাহার মধ্যেই 
আমর! তাহার ভাষালাজিত্য বেশ বুবিতে পারি। চণ্তীদাসের ভাষ। 
সহজ, সরল, স্বচ্ছ । উদ্যাম তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, উম্ম ঝটিকাবেগ নাই, 
নির্মল স্বাভাবিক গতিতে এ ভাষা! আপনার যনে আপনি বহিয়৷ চলিয়াছে। 
কোথাও চিরবিরহ্থী হাদয়ের করুণ অশ্রুনির্বর, কোথাও অপুর্ব মিলনের 
নির্মল আনন্দধারা, কোথাও বা? মান অভিমানের মধ্য দিয়া বাস্ছিতের 
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সহিত মিলিভ হইবার ছিগুণ বাসন! চিরঅম্বতময় সঙ্গীতধারায় 
ভক্তিমার্গে তরঙ্গিয়া চলিয়াছে । চগ্তীদাসের ভাষার যধ্যে কোথাও 
চেষ্টা নাই, জোর করিয়া নান! উপম। অলঙ্কারে ভাষাকে ভারাক্রান্ত 
করিবার প্রয়াস নাই। এখানে হুধোধ্য কিছুই নাই; এ ভাষার মধ্যে 
অস্পষ্ট, ঝাপসা, কুয়াসা ভাব নাই; এ সঙ্গীতের চাতি নাই, পত্তন নাই । 
সমস্তই অথণ্ড. সরস, সরল হইয় হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছাসে ভরিয়া আছে । 
এই ভাবার দিক দিয়া, এই সরলত মাধুধের দিক দিয়া চণ্ডীদাসের 
গীতিকবিতা বাংলা সাহিত্যের নবজ্মীবন ব্রসধার! | 

চগ্তীদাসের গীতিকবিতাগুলি এক একটি ক্ষুত্র, নাতিদীর্ঘ কবিতা, 
এক একটি ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি এমন স্থর ভাললয় যুক্ত যে গ্রতে)কটি 
একটি অখণ্ড, প্রকৃত সঙ্গীত । এই এক একটি শুকুষার স্বরভিফুলে কবি 
চগ্ডীদাস বঙ্গবাণীর অঙ্গ ভূষিত করিয়াছেন । এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলির 
মধো যে প্রাণস্পশ্শ সজীবতা, যে আবেগ আছে, তাহার তুলনা নাই । 
সরল, সতা, সাধারণ কথায় মধুর সঙ্গীতরসে যে গান বাংলার দীন, 
দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, গ্রামা কষকদের প্রাণে একটি মর্মস্পশশ আবেগ আনিয়। 
দেয়, সেই ভাষায়, সেই সঙ্গীতেই কবি চণ্ীদাস কবিতা রচনা করিয়! 
গিয়াছেন। এখানে ম্বরুচিপূর্ণ সমাজের উচ্চঙ্তর শিক্ষার উপযোগী 
করিবার কোন চেষ্টা নাই । তাই চণ্তীদাসের সঙ্গীত, গীতিকবিতা, 
পাশ্চাত্য কবিত! হুইতে বিভিন্ন । চশ্ডীদাসের কবিতা বৃদ্ধিকে নাড়া দেয় 
দেয় না, একেবারে মরমে পশিয়া প্রাপ আকুল করিয়া! তোলে । তাই 
১৬৮1101117০ এর 11017001001 076, 91101165র 120155০- 
0101) প্রভৃতি গীতিকবিতা। ঠিক একরূপ নয়। চগ্ডাদাসের মধ্যে এত 
বাহুল্য বর্ণন! নাই । তাহার কবিতা এত দীর্ঘও নয়। পাম্চাত্য কবিদের 
অপেক্ষা চগ্তীদালের কবিতা! পবিত্রতায় -অনেক উচ্চে। তাহার গভীর 
আকাশস্পশরণ পবিজ্রতা, আধ্যাত্মিকতা! পাশ্চাত্য গীতিকবিতায় পাওয়া 
যাইবে ন|। চণ্ডীদাস শুধু কবি নহ্েন) তিনি সাধক,ভক্ত,চিরবিরহী চির- 
তৃষ্যার্ভপরমাত্বার মিলনপিয়াসী ব্যাকুল মানব-মায্মার জীবন্ত গ্রতিচ্ছ(ব । 
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তাহার পর চণ্তীদাস-কবিতার ভাব, আবেগ ও রস। চণীদাস 
ভাষাকে ভাবের একাস্ত অনুগত, আজ্ঞাবহ মনে করিহেন। তাহার 
রচনায় নানাবিধ শব্দবিদ্যাঙ্স নাই, উপমাপ্রাচূধ নাই, ভাষার উত্থান 
পতন, তুরহুতা৷ নাই, প্রাপ্তল স্বচ্ছ হাদয়ের ছবিটি ছত্রে ছজ্জে আপনি 
বাহির হইয়। আসিতেছে । ভাঙার কবিঠাগুলি বাস্তবিকই বাক্যময় 
চিন্তরমাল। । অনেকে বলেন চণ্ডীদাস অশিক্ষিত ছিলেন বলিয়। ভাষাকে 
তিনি নানা রূপ দিতে পারিয়াছিলেন । কিস্তু চণ্ডীদাস অশিক্ষিত ছিলেন 
একথা জোর করিয়া! বলিতে পারি না । তাহার শব্দসম্পদ তেমন না 
থাকিলেও তাহার পদলালিতা কে অস্বীকার করিবে 1... 


চণ্তীদাস ভাবের কবি। কবিতা পড়িতে পড়িতে সাহার হৃদয়টিই 
আগে দেখিতে পাই । চণ্ীদাসের যে 'অস্তর সহিত প্রেম বিজড়িত? 
রহিয়াছে তাহাই সহত্ররূপে বাহির হইয়! আসে । এমন গভীর প্রাণপৃণ 
আবেগ বুঝি মার কোন কবিতাতে নাই । চণ্তীদাস নিজেই প্রেমিক, 
সাধক, রজকিনীর “কামগন্ধহীন, নিকষিত হেমতুল্য প্রেমের চিরপুজারী । 
কবি চণ্তীদাসের এই আত্মামুভ়ূতি, এই বাক্তিগত ভাবোচ্ছাস, রজকিনী 
রামীর প্রেম হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল । এই প্রেমহই আবার রাধাকৃফণের 
হাদয়ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া আপনার পুর্ণ বিকাশ, অবাধ স্বাভাবিক 
লীলা দেখাইয়া! চলিয়াছে । চণ্তীদাস কখনও রাধারূপে, কখনও ব 
কষ্ণরূপে প্রেমের আবেগ, উত্তাপ, স্বথ, হুঃখ অনুভব করিয়াছেন; ভাবের 
পূর্ণ প্রবাছে' কল্পনার নির্মল করস্পর্শে তাহাকে চিরনুন্দর ্বগর্থয় সৌরুভ- 
ময় করিয়া তুলিয়াছেন। তাই চণ্ীদাস এত সুন্দর, তাই সাহার কবিতা 
এত অম্বতরসন্থাদপুণ । এই যে ব্যক্তিগত ভাবোংকর্ধ, এই আত্মনিবেদন 
ইহা পূর্বযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যাইবে না! 910611/র কথায় 
“100 অ01510] 006 06211 1105 9006 70 006 7769%6105 
76150 101 %--এই ভাবের এই প্রেম বর্ণনার প্রথম কবি চস্তীদাস। 
চশ্তীদাস আদিরসের কবি, ভক্তিরসের সাধক । 


৬৪ 


চণ্ডীদাসের কবিতার ছত্রে ছত্রে স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবণতা: “বধু তুমি 
ষে আমার প্রাণ । “বধু কি আর কহিব আমি, জীবনে মন্রণে জনমে 
জনমে প্রাণনাথ হৈয়ো তূমি শীতল বলিয়া শরণ লৈমু ও ছুটি কমল পায়, 
_-এই মর্মবেদনা' নিবেদনের তীব্র আকাজক্ষ। । চণ্ডীদামের প্রেমগীতি 
বৈঞ্কব সাধনার রাধাভাবের চরম উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণ বিকাশ । দীনেশ 
বাবুর মতে, চণ্ডীদাসের রচনায় নায়িকা রাধা অপেক্ষা রাধা ভাবের 
অধিকতর বিকাশ । পদাবলী সাহিত্যে সর্গত্র আবার এই আধ্যাত্মিক 
ভাব তেমন ফুটিয়া ওঠে নাই! 

অনেকস্থলে নায়ক-নায়িকার পুর্বরাগ, বিরহ, মান সম্ভোগ, মিলন 
প্রভৃতি যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভক্ত ভগবানের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ ও 
লীলাভাব তেমন পরিশ্ফুট হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি চণ্ডীদাসকে 
ছোট কর] যাইতে পারে? কবিতা দর্শন নয়, নীতিশাক্্ও নয় গীতি- 
কবিতায় মনের ভাবকে বাহিরে আনিতে হইবে । যাহ! সহজে স্বাভাবিক 
ভাবে যে বূপ নিতে চায় তাহাকে তাই দিতে হইবে। জোর করিয়া 
তাহাকে আধ্যাত্মিকতায় শ্ুন্দর করা প্রকৃত কবির কাজ নয়। তাহ! 
হইলেও চণ্তীদাসের সমস্ত রচনা পাঠ করার পর মনে হয় যে, তিনি 
দেহবর্ণনা, রূপ বর্ণনা, দেহের সম্বন্ধ, দেহের মিলন অপেক্ষা ভাববিহ্বল 
প্রাণের প্রাণারামের রূপদর্শন, « মিলনের আনন্দকে স্ুস্পষ্টরূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন। দেহের মিলন অপেক্ষা মনের মিলনকেই চণ্ডীদাস বড় 
বলিয়! মলে করিয়াছেন । তাই চশ্ডীদাসের রাধিক! ভাবময়ী, উন্মাদিনী 
প্রেমবিহবলা, প্রথম হইতেই তিনি নাম শুনিয়া পাগল, 
ভাই চণ্তীদাসের কবিভায় পদে পদে আত্মবিসর্জন ; স্বাধিকারল্লোপ, 
তন্ময়তা ও মধুর ভাব । তাই 91১1169র মত চণ্ীদাসও “110100০506 
19 01761069115 ৫6500017 101) 11010) [1 %/01510) 111116-- 
এই প্রেমমস্ত্রেেইে কবি। দেহের মিলনকে তিনি যতদূর সম্ভব উচ্চন্তরে 
লইয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস-কাব্যের চরম উৎকষ ভগবানের পদে 
আত্মবিসর্জনে । পুনমিলনে রাধিকার মুখ দিয়া তাই কৰি বলিয়াছেন 
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“বধু তুমি যে আমার প্রাণ, 

দেহমন আদি তোমাতে সঈপেছি কুল শীল জাতি মান। 
অধিল্পের নাথ তৃমি ছে কালিয়', যোগ্ীর আর্পাধ্য ধন 

গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পুজন। 
পীপিতি রসেতে ঢচালি তন্ুমন দিয়াছি তোমার পায় 

তুমি মোর পতি, তুমি মোর গত্তি, মন নাহি আন চায়। 
কলঙ্গী বল্গিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক হখ 
তোমার লাগিয়া কলক্গের হার গলায় পরিতে সুখ । 

সতী বা অসত্তী তোমাতে বিদিত ভালমন্দ নাহি জানি 
কছে চণ্ডাদাস পাপ পুণা সম তোহা'রি চরণখানি। 


নায়িকার এই প্রেমোচ্ছাস ভক্তের আত্ম-নিবেদনে পরিণত হুইয়। 
মানুষের সাধারণ সহজ হ্বাভাবিক প্রেমকে ন্বর্গদ্বারে জইয়। গিয়াছে । 
জগতের গীতিকাব্যে এমন মধুর আনন্দময় প্রেমের পর্ণিতি আর নাই । 
এ সঙ্গীত শুধু কবি চণ্ডীদাসের মনের কথ নয়, রাধাকৃফের মনের কথা 
নয়, রাধাকৃফের প্রাণের ব্যথ। নয়--ইহ বিশ্বমানবের মর্মের কথা, চির- 
বিরহী মানবাত্মার আশার বাণী-__-তাই সকলের মমস্থল এমন করিয়! 
স্পর্শ করে। 


চণ্ডীদাসের রূপবর্ণনায়ও সংঘম আছে । অকারণে তিনি ল্লীলতাকে 
সুরুচিকে আখাত করেন নাঈ । দেহের সৌন্দর্য বর্ণনার মধ্যেও তাহার 
ভক্তির মধুর বিহবলভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে । “ছুইটি মোহুন নয়নের বাণ 
দেখিতে পরাণ হানে,/পশিয়। মরমে ঘুচায় ধরমে পরাণ স্থিত টানে”, 
আবার “্হছ কোলে হুছ' কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া 1” সম্ভোগ ফিলন 
অধ্যায়েও 'পরশে অবশ” “ভাবে ভরল মন' ইত্যাদি বর্ণনার দ্বারা দেহের 
মিলনকে ভিনি যতদূর সন্তব স্বাভাবিক ও সৌরভময় করিয়! তুলিয়াছেন। 
সাহার সৌন্দর্ধ বর্ণনায় খণ্ড নয় সৌন্দর্য অপেক্ষা সমস্ত সৌন্দর্যটিই 


১% 


চণ্তীদাস প্রেষের একটি অবস্থ। বর্ণনা! করেন নাই, প্রেমের সকল 
অবস্থাই তিনি বর্ণন৷ করিয়াছেন । পূর্বরাগের স্ঠাম নাম তাছার মরমে 
প্রবেশ করিয়াছিল, 'মোহন চান নয়নের বাশ' কাহার পরাণ টানিয়া- 
ছিল, ভাহার হানয়ের ভাষ! বিরলে বসিয়া! “সদাই ধেয়ানে' মেঘের পানে 
চাহিয়াছিল, স্বপ্রসম প্রেম তাহার হৃদয়ে জড়াইয়া গিয়াছিল, নাম জপিতে 
জপিতে তাহার তন্থু অবশ হইয়! গেল, সম্ভোগ মিলনে মন ভাবে ভরিয়! 
উঠিল, শয়নে শ্বপনে শ্টামরূপ দেখিয়।, "হাসিতে হাসিতে লীরিতি করিয়া 
জনম গেল, পুনগ্রিলনে বিচ্ছেদ আশঙ্কায় তাহার প্রাণ কাদিয়া উঠিল। 
প্রেমভিখারী চণ্তীদাসের মনে রোষনাই,ক্রোধ নাই, বরং তাহাতে প্রেমের 
দ্বিগুণ আকর্ণ। চণ্তীদাসের রাধিক! হিয়ার মাঝারে যতনে মনের কথা 
বিরলে রাখিতে চান, শ্যাম চিকন ধন'কে ছাড়িতে পারেন না । তিনি 
সদাই মনে মনে ভয় করিয়াছেন“সে রূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে 
হিয়৷ ছৈতে পাজর কাটি লৈয়া যায় পাছে।” ভাবসম্মিলনে চণ্তীদাস 
উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। তাহার সাধকের সহান্তৃতুতি উচ্ছসিত হুইয়। 
উঠিয়ছে--রাধিক! হইয়া তিনি গাহিয়াছেন £-_ 


“শ্যাম সুন্দর, শরণ আমার, শ্যাম শ্যাম সদ! সার 

শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাগধন, শ্যাম সে গলার হার ।” 
“তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাসি 
সব সমপিয়। একমন হয়া নিশ্চয় হৈনু দাসী 1” 


'সবধর্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রত গীতার এই ভাবে 
রাধিক। উন্াদিনী, কবি চণ্তীদাস আত্মহারা । কৃষ্ণ হুইয়া! আবার তিনি 
বলিয়াছেন--“উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী '..ইত্যাদি-_“গৃহমাঝে 
রাধা কাননেতে রাধা সকলে রাধারে দেখি--শয়নে ভোবজনে গমনে 
রাধিকা রাধিকা! সদাই মতি।” এখানে রাধিকা! জগত্তের সঙ্গে বিশিয়া 
এক হইয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় রাধিকা “ঘুগে যুগে যেন তৃণে 
জলে ধুজির তলে' এক হইয়া! রহিয়াছেন। “বিটগীলতায় জলদের 
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গায়? জড়াইয়! রহিয়াছেন রাধাভাবে বিরাট বিশ্ব ভরিয়া গিয়াছে । এই 
তম্ম্পতা, বিশ্বব্যাগী প্রেমভাব চণ্তীদামের শেষবাণী। 

বিষ্ভাপতির গীতিকাব্যে ভাষাসম্পদ চণ্ডীদাসের অপেক্ষা অনেক 
বেশী, কিন্ত এত ভাবের এশ্বর্ধ নাই । দৈহিক বর্ণনায় তিনি অনেকসময়ে 
্গীলতাকে ছাড়া ইয়া গিয়াছেন। তবুও তাহার ভাবোল্লাসের অনেক 
পদই মনোরম । “আম্মু রজনী হাম ভাগে পোহায়িনু'র মতে। পদ 
গীতিসাহিত্যে অতি বিরল। ভাবোচ্ছাসে তিনি এক এক স্থানে 
চণ্তীদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন! তাহার নিদর্শন তাহার অমর সঙ্গীত 

“জনম অবধি হম রূপ নেহারম্থু নয়ন না! তিরপিত ভেল, 

লাধ লাখ যূগ হিয়ে ছিয়ে রাখন্ু তবু হিয়া জুড়ন না গেল ।” 

তাহা হইলেও চণ্তীদাসের মত তত নিম্লল স্বাভাবিক, সহজ, সর 
ভাবোচ্ছাস বিদ্ভাপতির ছত্রে ছত্রে মিলিবেনা । বিদ্যাপতি সময়ে 
সময়ে চণ্ডীদাসের সমান উচু হইয়া উঠিয়া এক একবার ছাড়াইয়াও 
গিয়াছেন, কিন্তু বেশীর ভাগই তিনি চগ্তীদাসের অপেক্ষা নিচু হইয়া 
চল্লিয়াছেন। চণ্ডীদাস-কাব্যে যাহার একাস্ত প্রাচুর্ধ, বিষ্ভাপতি-সাছিত্যে 
তাহার কচিৎ প্রকাশ। 


কালিদাস রাস ॥ চণ্ডীদাস। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ১৩৫০ 

চণ্ডীদাস যে প্রেমের কথা তাহার কবিতায় বলিয়াছেন-_তাহা। 
সাবঞ্জনীন ও সাধভৌম । ইহার আধ্যাত্মিক অর্থঘ্ভোতনা যে হয় ন। 
তাহ নহে। প্রেম গভীর হইলেই তাহা লৌকিক গণ্তী ছাড়াইয়া 
আধ্যাত্মিক লোকে চলিয়া যায়- রাধাকৃ্ণের নাম না থাকিলেও তাহ! 
ইইত। কবিতাগ্লির মধো আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোথাও বিশেষ নাই-_ 
কিন্ত বৃন্দাবন লীলার চিরস্তন তত্বের আলোকপাতে ইহ1 আধ্যাত্মিকতায় 
_.*এই তৰ সম্বন্ধে রবীক্্রনাথ যাহ! বলিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ভূত করি__ 

“অমীমকে মীমার মধ্যে আনিয়া! ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন । আকাশ 
ধেমন গৃছের মধ্যে আবদ্ধ খাকিয়াও অঙীম এবং আকাশই, সেইরূপ রাধারুফের 


খা 


মঙ্ডিত হইয়াছে ; তাহা! ছাড়! রাধাকৃফের প্রেমলীলার আধ্যাস্থিক পরি- 
বেষ্টনী 0178010 কবিতাগুলিকে একটা 1195010 [07627216- 
3007 দান করিয়াছে। 
কিন্তু চণ্ীদাসের প্রেম-কবিতাগ্ডলি লৌকিক জীবনের দিকেই 
আমাদিগকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। চণ্ীদাসের প্রেমের গান শুনিয়া 
ভক্কের চিত্ত শ্বতই উধর্বদিকে প্রধাবিত হয়, কিন্তু আমাদের চিত্ত 
আমাদেরই চারিপাশের সমাজ সংসারের মধ রিয়া ঘুরিয়! দীর্ঘশ্বাস 
ত্যাগ করে । আমর! জিজ্ঞাসা করি-__ 
এ সঙ্গীত রূসধার। নহে মিটাবার 
দশন মর্তবাসী এই নরনারীদের 
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের 
তণ্তপ্রেম তৃষা ? 
ইহাতে চণ্তীদাসের গানের সাহিতিাক মূল্য বিন্দুমাত্র কমিতেছে না । 
কারণ লৌকিক গণ্ডীর মধো গানগ্চজির অবস্থান হইলেও উহাদের 
গভীরতম বাদী অতিলৌকিক রসলোকেই পৌছিতেছে । অনির্বচনীয় 
আস্বাছ্যমানত। হইতে আমর। বঞ্চিত হইতেছি ন।। কবিতার আধ্যাত্মিক 
অর্থও ব্যঙ্গ্যার্থ মান্ত্র। বাঙ্গ্যার্থের আবিষ্কার ও রসাম্বাদন এক কথা নয়। 
ব্ঙ্্যার্থের আবিষ্কার ব্রসাম্থাদনে সহায়তা করে মাত, কোন কবিতার 
আধ্যাত্মিক অর্থ থাকিলেই তাহ। রূসোত্বীর্ণ হইল না। বাচ্যাথের 
সাহায্যে কোন কবিতা যেভাবে রসোত্তীর্ণ হইয়া থাকে, আধ্যাত্মিক 
অর্থের সাহায্যেও তাহাকে সেইভাবেই রসোত্তীর্ণ হইতে হইবে নতুবা 


০ পপর বি কপ এবি এ লজ সর 


মধ্যে পরিচ্ছন্ন হইয়াও অসীম বন্ধ ক্ষই আছেন । মানবমনে অসীমের সার্থকত। 
সীমাবন্ধনে আসিয়া! | তাহার মধো আসিলেই তাহ! প্রেমের বন্ধ হয়। নতুবা 
প্রেমান্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমের মধ্যে সীমাও নাই, প্রেমাও নাই। সঙ্গীহার! 
অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ চায়, প্রেমের জন্য । ব্রজের কৃষ্ণরূপ ও রাধারূপেস 
মধ্যে এই ততই নিহিত। অসীষ ও সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ 
ধরিম্াছে-- নিতে সার্থক হুহম্াছে।” 


১১ ১%৪ 


তাহা ধর্গতত হইবে--কাবা হইবে না। অবশ্য যে কবিতা আধ্যাব্বিক 
অর্থের সাঙ্াযো রসোত্বীর্ণ হয়, তাহাকে আমরা আনেক সময় 1551০ 
কবিতা বলিয়া থাকি । 

চণ্তীদাসের কবিতার 1590০ মুল্য যাহাই থাকুক --লৌকিক মুল্যের 
জন্যই তাহা রসোভীর্ । এখানে ক বিতাগুলির লৌকিক মূল্যের কথাই 
বলিতেছি । চণ্তীদাসের আক্ষেপান্ুরাগের কবিতাগুলি লইয়া আলোচনা 
করিলে আমরা দেখি-_তিনি লৌকিক তার দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখিয়াই 
চলিয়াছেন।... 

সমাজ সংসার প্রেমের মধানা বুঝে ন- তাহারা বুঝে নিজেদের 
আধিপত্য ও বিধি-বিধ'ন নিয়মশৃঙ্খলার কথা । তাহার যখন নিয়ম- 
শক্খলার বিধি-বিধান রচনা করিয়াছে--তখন তাহার অবশ্য সাধারণ 
কল্যাণের পিকে দৃষ্টি রাখিয়াঞ্ছে । প্রেমকে তাহারা হয় বিলাস- নয় 
দ্বপ্প--নয় অলীক মোহ্মাত্র মনে করিয়াছে । প্রেমের অস্তস্তজের গভীর 
সতাকে তাহারা ন্বীকার করে নাই । তাহারা বলে--“প্রেম করিতে 
হয় আমাদের বিধি-বিধান মানিয়! আমাদের শাসনেই প্রেম কর; তাহা 
যদি না কর আমরা তোমায় দণ্ড দিব-__আমরা তোমার বৈরী হইয় 
ঈাড়াইব।” 

আমাদের আদিম অবস্থায় নিফমশুঙ্খলার হয়ত এত বাধাবাধন 
ছিলনা । তারশর ক্রমে লোকাচার, কুলাচার, জাতিভেদ ইত্যাদি 
সামাজিক বিধি-বিধানের জটিলত। ও কড়াক'ড বাড়াইয়! দিয়াছে । 
সামাজিক সংস্কার ও প্রেমের এই দ্বন্ব সকল দেশের সন্বন্ধেই খাটে। 
প্রেমের আকধণ দেখকালাতীত সারজনীন মানবধর্মের উপর নির্ভর করে, 
প্রেষ কোন দেশবিদেশের সমাজ ব1 সংসারের শাসন মানিয়। চলে না। 

সামাজিক বিধি-বিধানের জ্রটিলতাই জটিলা, তার প্রকৃতি-বিরোধী 
বাবস্থার জ্রফুটি-কুটিলতাই কুটিল এবং প্রেমই রাধা । 

প্রেম যেখানে অত্যন্ত গভীর, অত্যন্ত হ্বনিবার, সেখানে সৈ 
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জাজ সংসারের শাসন মানিয়া চলিতে পারেনা । সকল বাধন কাটিয়। 
সে সি্ধুর উদ্দেশে শৈবলিনীর মত ছুটিয়! যায়, তখন সমাজ সংসারের 
সকল অস্ত্র উদ্ভত হইয়া উঠে-_-সহআ রসন। ফণা! তুলিয়া বিযোদগীরণ 
করিতে থাকে । প্রেমিকার জীবনে তখন দারুণ দ্বন্ছ উপস্থিত হয়। 
এ দ্বন্দের যন্ত্রণা তুবিসহ । প্রেমের ইহাই দারুণ দণ্ড । এইখানেই 
শেষ নয়-_ইহার উপর যাহার জন্ত এত জ্বালা, সে যদি উপেক্ষা করে 
অথবা ভূলিয়! থাকে-_তাহ! হইজে প্রেমিকার আক্ষেপের অবধি থাকে 
না। জগতে এই ব্যাপার নিত্যই ঘটিতেছে । ইহা! প্রেমপাশজড়িত 
অবল। জীবনের নিদারুণ 71869১-এই সংসারে এ হতভাগিনীর 
মত অসহায় নিরাশ্রয় ঘেন কেহই নাই। এই অবলা জীবনের গৃঢ 
গভীর বেদনার বাণী আমর! চণ্তীদাসের কবিতায় পাই । শ্রীমতীর 
অন্তরে জগতের নিখিল উপেক্ষিত| প্রেমিকা এক কণ্ঠে আওনাদ করিয়া 
উঠিয়াছে। ইহাই চণ্ডীদাসের কবিভার লৌকিক রূপ। 


শভিমানিনী শ্রীমতী কখনও প্রেমাস্পদকে তিরস্কার করিতেছেন, 
কখনও তাহার উদ্দেশ্যে কাকৃতি মিনতি করিতেছেন, কখনও সমাজ 
সংসারকে গালি দিতেছেন, কখনও প্রেমেরই নিন্দা করিতেছেন, কখনও 
নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছেন, কখনও নিজের অশরণভার কথা 
বলিতেছেন এবং কথনও বা মৃত্যু কামন' করিতেছেন। এই আক্ষেপের 
জন্য আধ্যাত্মিক অর্থের প্রয়োজন নাই-শ্ামতীকে ম্বয়ং লক্ষ্মী 
বানাঈবারও প্রয়োজন নাই, কোন তথ্বের সাহায্য লইয়া এই 
আক্ষেপের ভাষ! বুঝিবার প্রয়োজন নাই । জগতের সকল প্রেমিকের 
প্রাণের বানী যাহা, তাহাই রাধার কণ্ঠে ধবনিত হুইয়! সার্জনীন মর্ধাদ! 
লাভ করিয়াছে । 


চণ্তীদাস যে ভাষায় শ্রীরাধার আঙ্ষেপাভিমান ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তাহাতে একদিকে যেমন পুরা বাঙ্গালীর ঘরোয়া ভাব আছে-_তেমনি 
অন্তদিকে সার্জনীন আবেদন (00111561591 217691) আছে-এক দিকে 
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যেমন মনে হয় এই রাধা! আমাদেরই গ্রামের এমনকি আমাদের পাড়ারই 
রাধা--অন্ফদিকে তেমনি মনে হয় এ যেন যুগযুগাত্তরের দেশদেশাস্তরের 
রাধা । 
চণ্তীদাসের বৃন্দাবনখানি কলিত, কিন্তু রাধাটি একেবারে বাস্তব । 
স্বপ্নের আবেষ্টপীর মধ্যে সত্যের এমন প্রতিষ্ঠা জগতের অল্্র সাহিত্যেই 
আছে। 
যে রাঁধ। বলিয়াছেন প্রেমের জগ্য “ঘর কৈছু বাহির, বাহির কৈনু 
ঘর' ঠাছার জীবনে ঘর ও বাহির (17016 20) (16 ৬0:10) ছুইই 
পাইতেছি--বাংলার নিজন্ব পল্লীজীবনই ঘর, বিশ্বজনীনতাই বাহির । 
রাধা বলিতেছেন-__ 
কাহারে কি ছুথ কে জানে অস্তর। 
যাহারে মরমী কছি সে বাসয়ে পর ॥ 
ছার দেশে বসতি নাহি দোসর জন! । 
মরমের মরমী নইলে না জানে বেদনা ॥ 


প্রেমের স্পর্শ সকলের ভাগ্যে ঘটে না--কচিৎ কেহ প্রেমের ছুর্নিবার 
আকধণ অনুভব করে। যে অনুভব করে, তাহার যে কি জ্বালা, ভাহ। 
অন্তে হাদয়ঙগম করিতে পারে না! । “কি যাতন! বিষে জানিবে সে কিসে 
সেজন্য চিরকাল অপন্েে প্রেমিকপ্রেমিকাকে পাগল, নির্বোধ, ভ্রান্ত, 
বিদ্রোহী,-- এমনকি পাপপথচারী মনে করে। সেজস্থ তাহাদের প্রতি 
কাহারও দরদ বা সহাম্ৃভূতি থাকে না। প্রেম চিরকালই নিরাশ্রয়-_ 
অসচ্থায়। প্রেমিকা চিরদিনই 'সোতের সে'ওলি?। 

হুঃখের উপর দুঃখ, দরদী মনে করিয়। কাহারও কাছে প্রাণের কথ! 
বলিলে সে যে কৃত্মিম হৃদয়হীন অলীক প্রবোধ দেয় তাহাতে বাথ 
আরও দ্বিগুপণিত হয়, আবার কেহ কেছ বা ধর্মোপদেশ দেয় । 
শরম না! জানে ধরম বাথানে সে আরও ছ্িগুণ বাথ । 
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মনের কথাটি কাহাকেও বলিয়া যে হৃদয়ের ভার লঘু কর! যাইবে, 
প্রেমিকার সে উপায়ও নাই । 
“এমন বাধিত নাই শুনয়ে কাহিনী" 
চণ্তীদাসের শ্রীরাধা আগে বাঙ্গালার রাধা, তারপর বিহ্বেন্ন রাধা । 
চণ্তীদাসের কবিতায় যতই অলৌকিক ইঙ্গিত থাকুক, তিনি তাহার 
রাধিকাকে লৌকিক জীবনের গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যান নাই । সেই- 
জন্যই বোধ হয় চত্ডীদাসের রাধা আমাদের এত অন্তরঙ্গ । 


কবিকৌশলের জন্য চণ্ডীদাস বড় কবি নহেন। চণ্ডীদাস যে লীরিতির 
গান গাহিয়াছেন, সে পীরিতি রসজীবনের চরম শ্্টি। এ পীরিতি 
লৌকিক জগতে তুর্লভ । ইহার কাছে জীবন যৌবন, ধন জন মান সব 
তুচ্চ। এই পীরিতির সর্ধন্বলুপ্তিভাব আমাদের চিত্তকে লৌকিক 
জীবনেই পরিচ্ছন্ন রাখে না । উহা! অলৌকিক-_ইহা আমাদের চিত্তকে 
অতীন্দ্রিয় লোকে লইয়। যায়, আমাদের জীবাত্ার অন্তরে যে চিরস্তন 
ব্যাকুলতা _অজান1 অনন্তের জন্য যে শাশ্বত আগ্রহাকাতক্ষা সুপ্ত আছে 
তাহাই জাগাইয়া তুলে । তাহাতে অন্তরে যে অপূর্ণতা, অনিত্যতা, 
অস্বাতন্ত্র ও পরবশ্যহার বেদন। জাগিয়। উঠে, তাহা বিচ্ছেদের বেদনারই 
মত। আমাদের চিত্তও রাধিকার মত চিরস্তনের উাদ্দশ্যে ছুটিয়া চলে । 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়__“ইহা! সেই বিরহের গান, সেই মোহমন্ত্রগান, যাহ 
কবির গভীর প্রাণে চিরবিরহের ভাবনা, জাগাইয়া তুলে । চশ্তীদাসের 
গানের ইহ! 1৬155110 না হউক, 11211506170010121 111510161911018? | 
রবীম্্রনাথ এই অজানা অনন্তের তৃষ্জাকে বলিয়াছেন--মানবাত্মার 
“চিরবিরহ্ছিণী নারী” । 


শ্রীরাঁধার প্রেমাবেশ বর্ণনায় চণ্তীদাস রাধাকৃষ্ের ভগবস্ত। ভূলিয়া 
পিয়াছেন। আপনার অস্থরের মধো যে চিরবিরহিণী রাধা! বিরাজ 
করিতেছে--াহার আকুতি আকুলতাকেই তাহার রচনায় রসরূপ দান 
করিয়াছেন। রাধিকার আহি আকুলতার গছনতায় আমরাও ভাগবত 
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বা পুরাণের কথ! ভুলিয়া বাই-__রাধা যে ব্রক্ষের যোছিনীশক্কি তাহা 
আমাদের মনে থাকে লা। রাধা আমাদের কাছে চিরন্তনী নানী, 
জীবাত্মাও নয় ভক্তও নয়। আমাদের অন্তরের “চিরবিরক্কিণী নারীই” 
এ রাধার সঙ্গে আর্তনাদ কবিয়া উঠে । ইহার সহিত ব্রহ্ান্থাদের কোন 
সম্বন্ধ নাই, ব্রহ্ধান্থাদসহোদর রসের সহিতই ইহার সম্পক । 

রাধাকুফেের প্রণয় যদি সাধারণ নরনান্রীর প্রণয়জপেই পরিকল্পিত 
হইত, তাহ। হইলেও রসের দিক হইতে কোন ক্ষতিই হইত না। পরমাত্বার 
উদ্দেশে অনিত্যেরই হউক, আর, মানবের উদ্দেশে মানবীরই হউক, 
প্রেম সেই একই অনিবচনীয় বন্ঘ । সর্বন্থপণ আত্মহারা এই ষে প্রেমের 
আকুতি, ইহা! আমাদের চিত্তকে আখ্যানবন্তর সকল গণ্তী -এবং দেশ- 
কালের সীম! পার করিয়া কোথায় লইয়া যায়--তাহা ভাল করিয়া 
বুঝাইবার উপায় নাট । সেকি কোন ম্বপ্নলোক! সে কি কোন অনাবিদ্কৃত 
ভাবলোক ? সেকি মহামানবতার হদয়লোক ? তাহ! নির্দেশ করিয়া 
বলিতে পারা যায় ন! । যাহারা এই গভীর প্রেমের মাধুর্ষের মধ্য দিয়া 
্রহ্ষাম্থাদ লাভ করেন, তাহার। ভাগ্যবান সন্দেহ নাই, আমরা যে স্বাদ 
পাই তাহারও তুলনা কোন লৌকিক স্বাদের স্হিত সম্ভবে না, ইচ্ছাই 
যথেষ্ট মনে করি । 

স্পষ্ট কথ।, সভ্য কথা, সহজ কথা, অনাবিল সরঙ্গ কথা, অন্তরের 
অস্তুস্তল হইতে অবলীলাক্রমে উদগীণ কথাকেমন করিয়া! বিনা আড়গ্বরে, 
বিনা কলাশ্রীমণ্ডনে, বিনা আলঙ্কারিক চাতুধে কাব্য হুইয়া উঠিতে 
পারে, চণ্ডীদাস তাহ। দেখাইয়াছেন। চণ্তীদাসের রচনা সম্পূর্ণ মনোবেগ 
সঞ্জাত, ইহার রচনাক্রম সম্পূর্ণ আবেগাত্মক বা 10109001721. ইস্থাতে 
যুক্তিমূলক ক্রেম ([-০81081 ১০০০০7)০৩) সন্ধান কর] বৃথা ।* 


* অনেক পদে আমাদের যুক্তিসন্ধিৎন্ মন এ ক্রম অন্ুসন্ধ/ন করিতে চায়, 
ন! পাইয়া একটু গু হয়। ইনার রব সালাত 
তাছ। বেন আসিল না 


প্রাণের গভীর সত্যের বাণী যেখানে রসব্ধপ ধরিয়াছে, সেখানে 
অলঙ্কায়শান্্র হতদর্প স্তক্ভতিত। গভীর প্রেমের ভাষাই স্বতঙ্্ব। এ 
ভাষা পূর্ববর্তী সাহিত্য জানিত না। এ ভাষার প্রবর্তক চস্তীদাস। 
অনেকে বলেন শ্রীচৈতন্ত এ ভাষা বাঙ্গালীকে শিখাইয়াছেন। তাই 
অনেকের মতে শ্রীচৈতন্যর পর চশ্ডীদাস নিশ্চয় আবির্ভূত হইয়াছেন । 

ব্রজলীল'-সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে এ কথা৷ সত্য হইতে 
পারে, কিন্ত যে বাঙ্গালীহাদয় মন্থনে চৈতন্ঃচন্দ্রের উদয় হইয়াছে সেই 
বাঙ্গালী হৃদয়ে এই ভাষামৃত নিশ্চয়ই সঞ্চিত ছিল। কবি বাঙ্গালী 
প্রাণের সেই অস্তস্বপ্ত ভাষাকে কাব্যরূপ দান করিয়াছেন, অস্তঃশ্বপ্র 
কাকলী যেমন বিহগের সঙ্গীতে পরিণত হ্য়ু। যুগে যুগে বাঙ্গালীর 
প্রেমিক হৃদয় যে ভাষায় অন্তরের গভীরতম আকুভি প্রকাশ করিয়াছে, 
ইহ? সেই ভাষ1। 

এক একবার তাই মনে হয়, এই পদাবলী যেন চশ্তীদাসের হষ্টি 
নয়, চণ্তীদাসের আবিষ্কার | যুগ যুগ হইতে বাঙ্গালীর অন্তরেই ঘেন এই 
কথাগুলি প্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা, ক'বরতেছিল, উপমুক্ত কবির অভাবে 
সেগুলি মৃচ্ছনি। লাভ করে নাই । চণ্ীদাসই সেই কবি, যিনি এগুলিকে 
ছন্দে স্বরে বাণীরূপ দান করিয়াছেন । 

রাধাশ্যামের পীরিতি বড় আদরের, বড় আকুতির, বড় বেদনার ধন । 
এই শ্যাম মানুষও নয়, দেবতাও নয়। বাঙ্গালী হৃদয়ের সমস্ত সৌকুমার্ধ, 
মাধুধ, নেহমমতা, '্রীতি ও সরলতা যেন বিন্দু বিন্দু ,কুরিয়া উপচিত 
হইয়া শ্যামসুন্দর মুঠি ধরিয়াছে। আর তাহার আতি, আশা, আকাঙ্ষা 
আকুলসতা ও জীবাত্মার তস্তনিহিত অভিলৌকিক পিপাসা সমস্ত একত্র 
মিলিয়া রাধারূপ ধরিয়াছে। সেই ব্রাধাশ্ঠযামের প্রেমলীলার কথ! 
গাহিয়াছেন রসের গুরু বাঙ্গালীর রসজীবনের . মৃত্তিমান বিএহ কবি 
চশ্তীদাদ। তাই এই লীলাকথাকে রসোত্তীর্ণ করিতে কোন বেগ 
পাইতে হয় নাই । সেইজন্যই চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালার আপামর 
সাধারণ ষকলেই উপভোগ করিয়াছে । 


৯৭৫ 


শন্কগী প্রসাদ বনু ॥ কবিতাপস চণ্তীদাস। চণ্তীদাস ও বিস্তাপতি, 
(১৬৬৭) 


চণ্তীদাস কি আধ্যাত্বিক কবি? 

_চণ্তীদাসের মত কবিরা আছেন বলিয়! আধ্যাত্মিক অনুভূতি 
বাঙ.ময় হইতে পারিয়াছে। প্রীচৈতম্তের মত জীবন, চশ্ীদাসের মত 
কাব্য- আধ্যাত্মিক হার এত বড় সাক্ষ্য প্রমাণ মর কোথায়? যাহার? 
আত্মদর্শন লিখিবেন, দৃষ্টান্তের জন্য তাহাদের বারবার এ প্রেমজীবন 
€ও কবিজীবনের আঙিন। দ্বারে আসিতে হইবে। চশ্তীদাস আত্মসমর্পণ 
করিয়া নিজের সমগ্র চেতনার রূপাস্তরে দিবা সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন,-- 
তিনি যখন ভাবের ও রূপের কথা বলেন, তখন একবরূপে, নিতাচেতনার 
হবররূপে, তাহাই চূড়ান্ত সষ্টি হইয়া যায়। চৈতগ্ের পৰে বা পরে হউন, 
চশ্তীদান চৈতম্তের অনামাঙ্ছিত যে শ্বরূপ-চিত্র আকিয়াছেন_ তাহাই 
অগ্ভাবধি শ্রেষ্ঠ চৈতশ্যচিত্র__চৈতম্তত্বের মুখ্য কবি গোবিন্দদা দও 
সেখানে পরাভূত প্রজাপতি ।:-. 


"গভীরতম অর্থেই তিনি আধাত্মিক । তাহার রাধার প্রেমকে 
প্রাণময় বা সন্তাময় বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না,- তাহ রক্ত, মাংস 
এমনকি অস্থিময়। যেখানে প্রেমে নিত্য 'মতীদাহ' যেখানে চূর্ণ 
পঞ্জরাস্থির উপরে প্রেষনিশান ওঠে সে প্রেমকে গতানুগতিক অর্থে 
ধর্ীশয় প্রেম বলিলে অসম্মান কর! হয়-_তাহা চরঘার্থে আধ্যাত্মিক | 
পূর্বরাগে সন্তার জাগরণ, রূপান্ুরাগে দৃষ্টি প্রদীপের আরতি, আক্ষেপানু- 
রাগে বেদনাগ্নিতে আত্মশোধন, মিলনে একরাত্রির দীপা চা, রলোদ্পারে 
স্মৃতিচরবণ, প্রেমবৈচিত্ত্যে জন্মাস্তরীণ ভাবোদ্বোধন, মাথুরে নিশাগাহুন 
এবং ভাবোল্লাসের নিতাবৃন্দাবন। অধ্যাত্মসাধনার এমন বিকাশক্রম 
আর কোথায় পাইৰ ! বৈষবপদকারকের মধ্যে একমাত্র চণ্তীদাসই 
মিষ্বিক। রাগাত্তিকতার সঙ্গে মিষ্টিসিজমের গভীর সম্পর্ক; চণ্তীদাস 
রাগাস্থিকতার ভাবুক ও সাধক । তিনি মৌনের মহান সঙ্গীতকার ৷ 


তিমি এত বলিয়াছেন, তবু ষেন কিছুই বলেন নাই। তিনি নৈ:শবের 
মহাকবি 1... 

প্রগল্ভ চঞ্চলতা, সহর্য উচ্ছাস, উদ্দীপ্ত উল্লাস, সমুদবিস্তার ব্যাঞ্ডি, 
নীরব সায়রে গাহন__প্রাণের কত 'রূপ'ই আছে। চণ্তীদাসের রাধ। 
অপ্রপক্ষে জীবনের এঁকাস্তিক অপশ্থতিকে গ্রহণ করিয়াছিল । প্রাপ্তির 
উৎসবরাত্রে লোককণ্ঠের কোলাহল :_-এ রাধা পাল না। “কুলে 
কুলে স্তব্ধ নিটোল গভীর ঘন কালে? একটি অস্রময় চির-বিআম 
তাহার জন্ত । সেখানে কেহ নাই, সথীরা পর্যস্ত নয়, নিংশবের 
পরিব্যাপ্ড অন্ধকারে চেতনার ন্ব্ণরেখার মত একটি ব্ূুপকে._ রাধিকাকে, 
দূর হইতে দেখার সৌভাগ্য--সে আমাদের যুগ যুগের সৌভাগ্য । 

সেই রাধার পাশে রাধার পাশে রাধা-কবি। বেদনার কালীদহে 
সিত পদ্মের মত এই কবি । চগ্তীদাস কবি-তাপস। এত অনাবরণ 
অনির্বাণ আত্মবান কবি আর কে! প্রেম যে ভ্রবীভৃত হাদয়, 
কান্না যে বিগলিত নয়ন, এবং হাসি যে ছলোছলেো। আত্মা-_চণ্তীদাসই 
তাহ! জানাইয়াছেন। যত মৃহকষ্ঠে করা হোক না কেন, তাহার সম্বন্ধে 
সমস্ত স্তোত্র বা বন্দনাই কর্কশ ও শব্দমুখর মনে হয়। তাহার স্যষ্টি 
সম্বন্ধে বলিতে তাই ভয় জাগে । এত শান্ত, স্স্থির, শিশির বিন্দুর 
স্বকুমারতায় স্সিষ্ধ পদকার আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ । চণ্তীদাসের 
পদ্দে করুণ মরণের সন্ধ্যাছায়ায় অমর প্রেমের দীপশিখ।। 


৯৭৭ 


ভ্ানদাস 
বাথাবঞ্পভ 1 জ্ঞানদাস বন্দনা! । 


ধন্য ধন্য কবি জ্ঞানদাস । 

এ শৌড় মণ্ডল যার মহিমা প্রকাশ ॥ 
শ্বধামাখ। ঘার পদাবলী । 

আবণে প্রবেশমাতর মন যায় গলি ।। 
করিদ্ধ-সবসী মাছে যার | 
রসিক-মন্রাল সদ দেয়ত সাতার 11 
গাইল ব্রজ্জের গুড রস। 

দক্পবে মানস যার পাইয়া রশ 11 
মঙ্গল ঠাকুর ধন্য ধহ্য | 

অনুপম কবিত্ব লভিল! করি পুশ্য ॥ 
কোমল চরণ পছেো ভা । 

করে শ্লাধাবল্পভ প্রণতি বারেবার ॥। 


জনকাস ।॥ ( বজদর্শন, ১২৮৭) 


বৈষব কবিদিগের মধ্য বিদ্াপতি চণ্তীদাস ও গোবিন্দদাস চিনি 
কবি বলিয়। খ্যাত, এজন্ত তাহারা! কতক শ্থপরিচিত। আনও কয়জন 
কবি আছেন, তাহাদিগের রচন। সচরাচর তত উৎকৃষ্ট নছে; তাহার! 
তত বিখ্যাতও নহছেন। অথচ তীহার৷ অনেকেই ম্ুকবি বল্িয়। গণ্য 
হইবার যোগ্য । 


বৈষণবদিগের কবিতা, সকলই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক,অন্ত বিষয়ক কবিতা 
পাওয়া যায় না। ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে, 
ডাহাদিগের গুণ এই যে, তাহার! রাধাকৃষ্ণোপলক্ষে সাধারণ মানব হৃদয় 
চিত্রিত করিয়াছেন । মন্ুষ্যহ্ৃদয়ের সঙ্গে মনুয্যহদয়ের ষে নিতা 
সম্বন্ধ তাহারই অভিব্যক্তি কবিতার বিষয়--যাহার। রাধাকৃঞ্ণ নামে 
বিরক্ত, তাহার। উক্ত নামছয়ের স্থলে ক ও খ আদেশ করিয়। পাঠ করুন 
কোন ক্ষতি হইবে না। আর যখন রাধাকৃ্ণ বাঙ্গালী জাতির অস্থি- 
মন্্ায় প্রবেশ করিয়াছে, তখন তথ্প্রতি বিরক্ত হইয়া, জাতীয় 
কবিতার জাতীয় চরিত্র নিরীক্ষণে পরানুখ হইলে চলিবে নদে 
কাটিয়া শরীরতত্ব না জানিলে চিকিৎসক হওয়া যায় না । 


ফ্কানদাস কে, তাহার কোথায় নিবাস, তিনি কোন শ্রেণীর লোক 
ছিলেন, কোন সময়ে লিখিয়াছেন, তা! আমর! জানিনা । 


জ্ঞানদাস প্রথম শ্রেনীর কবি নহেন । তথাপি আদরণীয়। কিন্ক 
সাহার কবিতা মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা দোষে হষ্ট। 


বিগ্ভাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের রচনায়, অপ্রাকৃভ বর্ণনা 
দোষ তাধশ দেখা যায় না-_ভারতচন্দ্রাদি আধুনিক কবিদিগের 
রচনায় সে দোষ লক্ষিত হয়। “নিদ যাই মনের হরিষে” শ্রাবণ 
রজনীতে, বৃষ্টির সময়ে “কোকিল কুহরে কুতৃছলে” “ভাছকী সে গরজে” 
এগুলি আধুনিক কবির লক্ষণ । 


১৭৯ 


বিদ্ভাপতি ঘষে ভাষায় গীত রচন! করিয়াছেন, তাহা! আধুনিক বাঙ্গালা 
হইতে বিভিজ্প-_হিন্দীর সদৃশ । দেখা যাইতেছে জ্ঞানদাসের কতকগুলি 
গীত প্রচলিত ভাষায় লিখিত । আবার কতকগুলি গীতে বি্ভাপতির 
ভাষ। অন্থকৃত হইয়াছে । অতএব কোন কোন কবি যে ইচ্ছাপূর্বক 
হিন্দী মিশাইতেন, তাহাতে সংশয় নাই । কিস্তুতাই বলিয়া এমন 
সিদ্ধান্তও কর! যায় না যে বিগ্ভাপতির ভাষা কৃত্রিম । ভারতচন্দ্র বা 
জ্ঞানদাসের হিন্দী বা! ব্রজভাষ। ছল্পবেশী বাঙ্গালা, ইহ! স্পষ্ট দেখা যায়, 
কোনস্থলে বুঝিবার কষ্ট নাই । বিগ্ভাপতির ভাষা একেবারে অনেক 
স্থানে বুঝা যায় না । বোধ হয় বিদ্বাপতির ভাষা প্রকৃত-_তিনি মাধুর্ধের 
বাসনায় হিন্দীর অনুকরণ করেন নাই । তবে ভারতচন্দ্র, জ্ঞানদাল 
প্রস্তি মাধুধহেতু, তাহার ভাষার অনুকরণ করিয়াছেন। 


রবীজ্্রনাথ ঠাকুর ॥ বৈষ্ণব কবির গান। (নবজীবন, কাতিক 
১২৯১) 
সৌন্দর্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্তা আনিতেছে । যে বধির ক্রমশ: 
তাহার বধিরতা দূর হইতেছে । বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি, 
তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল। 
সৌন্দরবন্বর্ূপের হাতে সমস্ত জগ্তই একটি বাশী। ইহার রঙ্ধে 
রক্ক্রে তিনি নিঃশ্বাস পুরিতেছেন ও ইহার রক্ক্রে রঙ্ত্রে নূতন নৃতন 
স্বর উঠিতেছে। মানুষের মন কি আর ঘরে থাকে? তাইসে 
বাকুল হইয়া বাছুর হইতে চায়। সৌন্দর্যই তাহার আহ্বান গান। 
সৌন্দর্ধই মেই দৈববাণী। কদস্বফুল তাহার বাশীর স্বর ;_-বসস্ত 
তাহার বাশীর স্বর, কোকিলের পঞ্চমতান তাহার বাশীর স্বর । সে বাশীর 
স্বরকি বলিতেছে  জ্ঞানদাস হাসিয়া বুধাইলেন, সে কেবল বলিতেছে 
“বাধে, ভূমি আমার”-_ আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই 
অসীম সৌন্দর্য অবাক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন - “তুমি আমার, তৃষি আমার কাছে আইস।” এই জন্ত 
'মামাদের চারিদিকে যখন সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমর! 
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যেন একজন কাহার বিরহে কাতর হই-_সংসারের আর যাহারই প্রতি 
মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না। এইজন্ত সংসারে থাকিয়। 
আমর ফেন চিরবিরহ্থে কাল কাটাই। কানে একটা বাশীর শব্জ 
আসিতেছে ; মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অস্তঃপুর 
ছাড়িয়। বাছির হইতে পারি না । কে ধাশী বাজাইয়া আমাদের মন 
হরণ করিল, তাহাকে দেখিতে পাইন। : সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে 
খুঁজিয়! বেড়াই । অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক না কেন, সেই 
মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে। 

এই বাঁশীর ডাক শুনিয়াই বলিতেছিলাম সৌন্দর্ধে স্বর্গ মর্তের উত্তর 
প্রত্যুত্তর হয়। 


রবীজ্জলাথ ঠাকুর | ছন্দ । ১৩৩০ 
কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলত। | সে শেষ হয়েও শেষ 
হয়ু না। গছ্চে খন বলি “একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল,” 
তখন এই বলার যধ্যে খবরট! ফুরিয়ে যায় । কিস্তু কবি যখন বললেন, 
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন 
রিমি-বিমি শবদে বরিষে ।-- 
তখন কথা থেমে গেলেও, বল! থামে না। 
এ-বুছি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকা-আশ্রিত কোনো দিনক্ষণের 
মধ্যে বন্ধ হয়ে এ বৃষ্টি স্তক হয়ে যায়নি । এই খবরটির উপর ছন্দ যে- 
দোলা স্থষ্টি করে দেয় সে-দোল1 এ খবরটিকে প্রবহমান করে রাখে। 


রবীজ্রলাথ ঠাকুর ॥ তথ্য ও সত্য। সাহিত্যের পথে; ১৩৩১ 
কবিতা ষে ভা! ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির 


অভিধাননিদি্ অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থই শব্দের তথ্যসীমা । 
এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে 
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প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙজি। 
গ্জানদাসের একট! পদ মনে পড়ছে-_ 
রূপের পাখারে আখি ভূবিয়া রছিল। 
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল ॥ 
তথ্যবাপীশ এই কবিত। শুনে কী বলবেন। ডুবেই যদি মরতে হয় 
তো জলের পাথার আছে, রূপের পাথার বলতে কী বোঝায় । তার 
চোখ যদি ডুবেই যায় ভবে রূপ দেখবে কী দিয়ে। আবার ঘৌবনের 
বন কোপ দেশের বন। সেখামে পথ পায়ই বাকে আর হারায়ই বা 
কি উপায়ে । যারা তথা খোজেন তাদের এই কথাটাই বুঝতে হবে 
যে, শকের নির্দিষ্ট অর্থ যে তথ্যের দুর্গ ফেঁদে বসে আছে, ছলে বলে 
কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র করে নানা ফাকে নানা আড়াজে সত্যকে 
দেখাতে হবে। 
জিতেজ্জলাল বন ।। বৈষ্ব কবিজ্ঞানদান। (নবপধায় বঙ্গদর্শন, 
১৬০৯) 
জ্ানদাসের রাধাচরিত্র আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙগম হইবে যে, 
জ্ঞানদাসে বিদ্াপতি ও চণ্তীদাসের সমন্বয় হইয়াছে । বি্যাপতির 
রাধিকা রসিকা, চঞ্চলা, সরলা, শ্ুটিতমাত্রযৌবনা, প্রণয়রসমুগ্ধা, 
দৈহ্িকন্তধপ্রেয়। নায়িকা--চণ্ডীদামের রাধিক। যৌবনে যোগিনী 
মনোময়ী, দেহবুদ্ধিহীনা । চগণ্তীদাসের রাধিকার দেহ আছে ভাহ! 
বুঝিবার যো নাই, মন ও ভাব ম্বতঃবিকশিত । বিদ্াপতির শ্ত্রীরাধা 
লালসাময়ী, চণ্তীদাসের রাধা পাগলিনী । এই কারণে বিষ্ভাপতির 
রাধিকার মিলনে আনন্দ, বিচ্ছেদে মিলন--মার চসশ্্রীদাসের রাধিকার 
সক্তোগে বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদে দৈহ্য । জ্ঞানদাসের রাধিক। ভাবময়ী, 
পূর্বরাগে অনেক পরিমাণে চণ্ডীদাসের রাধিকার মতো বেদনাময়ী, 
কিন্তু দেহ বৃদ্ধিহীন। নহে; এইজন্য সস্ভোগে আনন্দময়ী ও ভাবমক়ী 
বৈচিত্রানুসন্ধানময়ী । মিলনেই কবি রাসলীলা, দোলঙ্গীলা, ঝুলন 
প্রস্তুতি নানা বিধ হুন্দর চিত্ত প্রদর্শন করিয়াছেন | জ্ঞানদাসের জীরাধা 
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কিন্ত বিস্তাপতির রাধ।র মত তীত্র লালসামজী নছেন, তাই বিরহে ভাছাত্ 
তিস্ভাপতির রাধিকার তুল্য একাগ্রতা নাই । বিষ্ভাপতির রাধিকা 
বিরহে অনুক্ষণ মাধব মাধব চিন্তা করিতে করিভে 'ভেল মাধাই' ; চিন্তার 
এমন প্রথ্থরতা আমর। জ্ঞানদান বা চ্ীদাসে দেখিতে পাই ন।। কিন্ত 
জ্ঞানদাসের শ্রীরাধার আসঙ্গ লিপ্দ। ছিল বলিয়া বিরছ্থে তাহার হৃদয়ে 
চণ্তীদাসের শ্রীর়াধা অপেক্ষা বেদনার প্রাখ্য আছে । এইরপে 
জ্ঞানদাসে বি্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথিত সামঞ্জস্য হইয়াছে । 


সতীশচজ্জ রায় || জ্ঞানদাসের পদাবলী । । সাহিত্য পরিষদ 
পত্রিকা, ১৩১২ ) 


বৈঝুব পদকর্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান অতি উচ্চে। বন্ধ 
মনীষী সমালোচক বি্াপতি ও চগ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান 
নির্দেশ করিয়। থাকেন; কেহ কেহ বা জ্ঞানদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাসকে 
শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্তদেবের পরবতণ সার্ধ শতাধিক 
বৈধব পদকর্তাদিগের মধ্যে জ্ঞান্দাস ও গোবিন্দণাসই যে কবিত্ব বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধ সালোচকগণ মধ্যে মতভেদ দেখ। যায় না। ন্বর্গীয় 
হেমবাব্‌ ও নবীনবাবুর মত বিভিন্ন প্রকৃতির ছইন্রন কবির মধ্যে 
কে শ্রেষ্ঠতর, এক কথায় উত্তর দেওয়া যেরূপ অসম্ভব, জ্ঞানদাস ও 
গোবিন্দদাস মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়াও সেইরূপ 
অসম্ভব। এই জটিল প্রশ্ের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে উল্লিখিত 
কবিগণের মধ্যে কাহার কি বিশেষত্ব, তাহারা কে কোন শ্রেণীর রচনায় 
অধিক দক্ষত। প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা করাই সবাগ্রে 
আবশ্যক হয়; উহ্হা মীমাংসিত হইলে তাহাদিগের মধো তুলনায় 
সমালোচনা কিয়তপরিমাণে সৃসাধ্য হইতে পারে । জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ- 
'্াদ সমসাময়িক কবি ছিলেন, নরহরি চক্রবর্তীর “ভক্তিরত্বাকর 
গ্রস্থের বর্ণনায় আমরা! উভয়কেই তদানীস্তন অন্থান্ত বৈষব মহাজন 
এহুকারে খেতুরির শ্রাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহহোৎসবে উপস্থিত দেখিতে পাই । 
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জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস উভয়েই সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী, যৈথিল 
প্রস্তুতি ভাষাসান্ছিত্যে পারদর্শী ছিলেন এবং উভয়েই পূর্ববরতণ শ্রেষ্ঠ 
পদক জয়দেব, বিদ্ভাপতি ও চণ্তীদাসের আদর্শে পদরচনা করিযু;ছেন ; 
তথাপি গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বিষ্ভাপতির-_-বিশেষতঃ জয়দেবের 
প্রভাব যেরূপ মুস্পষ্ট, জ্ঞানদাসের পদাবলীতে সেরূপ নহে, তাহার পদ- 
সমুছে নান রের স্বতাবকবি চণ্তীদাসের প্রভাবই সুপরিচ্ফুট । গোবিন্দদাস 
যেরূপ জয়দেবের অপূর্ধ অনুকরণে সুললিত অনুপ্রাস-যোজনা, পদ- 
মাধুর্য, ও অলঙ্কার-চাতুরধ প্রদর্শন করিয়।, আমাদিগের বিশ্বয় ও প্রীতির 
উৎপাদন করেন, জ্ঞানদাসও সেইরূপ চণ্ডীদাসের ন্যায় প্রাঙল ও 
সুগভীর রূসপুর্ণ রচনায় আমাদিগকে বিমোহিত করিয়া থাকেন। 
জ্ঞানদাসের এই উৎকৃষ্ট পদগুলির প্রায় সমস্তই চণ্তীদাসের ম্যায় অশিশ্র 
বাঙ্গালা ভাষায় রচিত । গোবিন্দদাসের অমিশ্র বাঙ্গাল! পদ ছুই চারটি 
পাওয়! গেলেও, সেইগুলি তাহার উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য কর! যাইতে 
পারে না; কিন্তু জ্ঞানদাসের-_ 

দেখরে সথি শ্যামচন্দ ইন্তুবদনি রাধিক1। 

বিবিধ যন্ত্র যুবতিবুন্দ গাওয়ে রাখ-মালিকা ॥ 

মন্দপবন কুঞ্জ-ভবন কুসুম-গন্ধ-মাধুরী । 

মদন-রাজ নব সমাজ ভ্রমর-ভ্রমরি-চাতুরী ॥ 
গ্রভৃতি ব্রজবুলি পদগুলি বিস্তাপতি ও গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট মৈথিল ও 
ব্রজবুলি পদের সহিত তুলনায় অযোগ্য নহে । পক্ষান্তরে 
জ্ঞানদাসের-- 

“দেখা আইলাম তারে সই দেখ্যা আইলাম তারে | 

এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে ল! ধরে ॥-. 
ইত্যাদি সরঙ্গ, মধুর, গভীত্ব ভাবপূর্ণ বাঙ্গালা পদগুলির তুলনা স্থল 
সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যেও বিরল । ম্তনাং গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি 
পদাবঙ্গী অন্ধুপ্রাস, পদলাজিত্য ও অলম্কার-পারিপাট্য বিষয়ে অতুজ্নীয় 
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বলিয়! স্বীকার করিলেও বাঙ্গাল! ও ব্রজবুলি-_উভয়বিধ উৎকৃষ্ট পঙ্গ- 
বি দক্ষতা ও অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদরচলার অস্ত 
সাঙ্গিলাভাষার গীতিকবিদিগের যধো চণ্তীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের স্থান 
নির্দেশ করিলে কেনিরূপেই 'অসঙ্গত হইবে না । 





শঙ্করী প্রসাদ বন্থ ॥ জ্ঞান্দান। (মধ্যযুগের কবি ও কাবা, ১৩৬২) 
বৈষ্বকবিকুলের মধ্যে, আধুনিককালে লিরিক-প্রতিভ! বলিতে 
যাস বৃঝি, তাহা! যদি কাহার থাকে, তবে জ্ঞানদাসের । জ্ঞানদাসের 
গা গভীর অন্ভূতির আকুতি ছিল এবং জ্ঞানদাস জানিতেন কেমন 
করিয়! সেই "অনুভূতিকে সংহত তীত্র আকারে প্রকাশ করিতে হয়। 
অনুভূতির গভীরতার দিক হইতে চণ্তীদাস জ্বানদাস অপেক্ষা অনেক 
গ্রসর . কবিতার রূপবিলাস ও মগুনকলার বিচারে গোবিন্দদাসের 
আসন জ্ঞানদাসের উধের্ব। কিন্তু এই উভয়ের সমহ্বয়__ রূপ ও রসের 
যথাযথ মিশ্রণ ও তদ্বার। কাব্যমূতি গঠনের প্রতিভা জ্ভানদাসে যেরূপ 
তাহা যদি স্পর্ধা বিবেচিত না হয় বলিব. মন্ত্র ছুলভ । অনুভূতির অতি- 
গভীরতা এবং কুলপ্লাবী উন্মাদনা সাধকোচিত ভাবাঙ্গ-স্থজনে অক্ষমতার 
সহ্ছিত যুক্ত হইয়া চণ্তীদাসকে অনেকাংশে মিষ্টিক কবি করিয়। তুলিয়াছে 
এবং ভাব-বাতিরেকেই বৃতর ক্ষেত্রে অনুপম প্রকাশভঙ্গীর অনুশীলন 
ও তাহার মভিবাক্তির পরীক্ষা! গোবিন্দদাসকে বূপদক্ষ আলঙ্কারিকতায় 
প্রায়শ: আত্মতুষ্ট রাখিয়াছে। এ এ কবির প্রতিভার নিজস্বতার দিক 
অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর রস ও রূপপ্রতিভার পদতলে প্রণতি জানাইয়াভাব ও 
বাণীর যে কাব্যপ্রয়োগ জ্ঞানলাস রচনা করিয়াছেন, নিয়তর ক্ষেত্রে 
বলরামদাস ছাড়া তাহার অনুরূপ বৈষ্ব-সাহিত্যে নাই। তুলন! 
করিয়। বজিতে গেলে, চস্তীদাসের রসহিল্লোল জ্ঞানদাসে নাই, গোবিন্দ- 
দাসের হারক-কাঠিস্ও তাহাতে পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু লাবণাকে 
অনায়াসবন্ধনে বাধিয়া অতি চমতকার মুক্তাহার রচনায় গৌরব তাহার 
প্রাপ্য 1: 
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, পদাবলী সাছিতে) ছই শ্রেণীর পদকার আছেন, এক শ্রেণী মূলতঃ 
বস্বিচ্ছ অথব! রুপ-তন্ময় | তাহাদের কাব্যে যেখানে তাবের কথাও 
আছে, তাহা বিভাবাদির হৃদয়ভাব | শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে দূরর বজায় 
আছেই । বিষ্ঞাপতি, গোবিন্দদাস এই জ্রেনীর কবি । আবার অস্ঠ এক 
শ্রেণীর পদকর্তা অছেন যাহারা মূলত ভাববিদ্ধ-__প্রাণ-তন্ময় । তাহার 
যখন কথা বলেন, রাধার মুখে বলিলেও তাহা এ কর্বদের নিজের 
কথাই থাকিয়া যায়। সে সময় রাধার মুখের বাণী নিতাকাল্লের বাণী 
হইয়া উঠে এবং সেই নিত্যকালের বাণীকেই কবি রসস্থটির বিশেষ 
কৌশলে নিজন্থ কিয়! লন। রাধা যে কথা বলিতেছেন অনুরুপ 
অবস্থায় যে কোনে নানী তাহ! বলিতে পারে, রাধার কথার মধ্যে 
“বিশেষস্থ' কিছু নাই, তাহা ভাবে ও রসে সধজনীন । এই সবজনীন 
'আনন্দ বেদনার ভাষাটুকু ধাহারা বৈষ্ণব কাব্যে আবিষ্কার করিয়াছেন. 
তাহায়া হইতেছেন চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস। বিদ্ভাপতি-গো বিন্দদাসের 
তুলনায় এই দুই জনের মগ্যয়তার অন্যতম প্রমাণ, ইহারা যে সব রূপকল্প 
ব্যথার করিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই ইহাদের শ্ব-ভাবিত। বিদ্যাপতি 
ও গোবিন্দদাস চিত্র বা উপমা বাবহারে অতিশয় আলকঙ্কারিক। 
অ।পনাকে নিরপেক্ষ রাখিয়। বখন রূপলোক নিমাণ করিতে হইতেছে, 
যে রূুপলোক আবার রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বুন্দাবন_ সেখানে প্রাকৃত 
জীবন হইতে কাব্যবস্থকে দূরে রাখিবার জন্য প্রাচীন কবি-ব্যবস্থত 
উপম। উৎপ্রেক্ষার শরণ লওয়া ছাড়া গত্যস্তর নাই। প্রতীক ধর্মই 
রাধাকৃক-লীলার উপর অপাধিবতার বঞজনা আরোপ করিতে পারে । 
বিষ্ভাপতি-গোবিন্দদান সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। 1কন্ত চণ্ডীদাস- 
জ্ঞানদাসের হ্বতমমেই রাধাকৃফের বৃন্দাবন । চক্ষু বামন দিয়া নয়, হৃদয় 
দিয়। কবি যখন দেখিয়াছেন, ভখন তাহার কাব্যে ব্যক্তিগত আবেগ 
অনুযাগের সুর লাগিবেই--অভিনব রূপকণ্পনার প্রাছুর্ভাব ঘটিবেই । 

এই স্বকীয় উপলব্ধির ব্যাপারে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস তৃলনীয়। 
তন্ময়ুতা উভয় কবিরই ছিল, এবং ব্যক্তিগত হৃদয়োত্বাপ তাহারা কাৰ্যে 
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সঞ্চারিত করিতে পারিভেন । তথাপি চশ্ীদাস ও জ্ঞানগগালের মধ্যে 
ক্ষেত্রবিশেষে একটা সুক্ষ পার্থকা আছে । সে পার্থকা কাবোর পরিণতির 
ব্যাপারে । উভয় কবি একইভাবে কাবা মারস্ত করেন কিন্ত চণ্তীদাল 
তাহার কাবোর সমাপ্তিতে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে এমনই নিবিশেষ করিয়া 
ফেলেন ধে, শেষপর্যস্ত তাহার কাবারূপ অনেকাংশে শিথিলতা পায়। 
চণ্তীদাসে ষে পরিমাণ গভীরতা ছিল, সেই পরিমাণে রূপশ্থপ্থির ক্ষমতা 
ছিলনা, অথবা! তাহ' যদি সভা নাও হয়, রূপকে বজ্জায় রাখিবার বাসনা 
তাহার ছিল না। চণ্ডীদামের কাবোর বিচ্চিন্ন পঙক্তি রূপের ক্ষণিক 
চাঞ্চলামাত্র স্যটি করিয়া একাকারের ভাবপ্লাবনে আত্মহারা হইয়া ষায়। 
শেষ পধন্ত তিনি মিটিক। “চলে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ 
সহিত মোর”-_এষ্ট ধরণের খাটি রোমার্টিক রসান্রভূতি কৰি অল্পক্ষেত্রেই 
প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাকে অতিক্রম করয়া এক অতীজ্িয় ভাবাকুজ- 
তায় প্রাণসমর্পণ করিতে তাহার কাবোর রূপরহস্য নয় -অপাখিব তক্তি- 
প্রণতাই জয়ধুক্ত হইয়াছে। “বিরতি আছারে রাঙাবাস পরে 
মহাযোগিনীর পারা ৮” ইহ। চণ্তীদাসের কাব্যের একটি মুল ভাব। 
“আক্ষেপানুরাগে 'আহ্মনিবেদনের' ভক্তিস্তোত্রে তাহার প্রতিভার বিশেষ 
বিকাশ ঘটিয়াছে। ভ্'নদালের মধ্যেএ ভক্তিপ্রাণতা আছে সভ্য, এবং 
তাহার আত্মনিবেদন৪ চমতকার ! তথাপি জ্ঞানদাসের কাব্য মিষ্টিক 
হুইয়। পড়ে নাইট । তাহার কাব্যের একটি মুল ধর্জ-_ আমার মনে হয়-_ 
রোমান্টিকতা ; রোমান্টিক রহস্তময়তায় জ্ঞানদাসের কাবা পূর্ণ । এই 
রহস্যময়তাটুকু তাহার নিজস্ব সম্পদ, তাবৎ বৈষ্ণব পদকতাদের কবি- 
ধর্সের সহিত জ্ঞানদাসের পার্থকা এইখানে । জ্ঞানদাসের মধ্যে একটা 
অনিরিষ্ট কিছু তাহ! আধ্যাত্মিক হইবার প্রয়োজন নাই--আভাসিত 
করিবার শক্তি ছিল। তিনি বৃঝিতেন কোথায় থাষিতে হয়, কোথায় 
থামিলে পাঠকের ভাবাকুল হৃদয়ে নিজন্য কিছু স্থষ্টি করিয়া অসমাপ্তকে 
. আপন মনে সমাপ্ত করিয়া লয় । একটি উদাহরণ জঈলে জ্ঞান্দাসের 


১৮৭ 


এই শ্বতন্ত্র শক্তিটুকুর গ্রকৃতি ধর। পড়িবে । পূর্ধরাপ্ের এক পদ আরম্ভ 
হইতেছে, 
আলো মুঞ্জি জানো! ন। সই জানো না 
জানে না গে জানো না। 
_একাহার ভাষ।? একই কথা আকুলভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া 
পরম অন্থনয়ের স্বরে প্রকাশ করিতেছেন যিনি, হি বাহাত: হয়ত 
রাধিকা, আসলে স্বয়ং কর্বি। 


এ যেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে,__এক]রোমািক কবির কণে,_স্পন্দ- 
মান হৃদয়ের উচ্ভাস অকারণ অনুনয়ের স্বরে বাজিয়া উঠিয্াছে। এ 
ব্যাকুলতার একটা বাহা কারণ কবি দেখাইয়াছেন, সে কারণটুকু কোন 
মতে যথেষ্ট নয়,-জানো না সই জানে। না, জানো নাগে। জানো! না” 
এই সঙ্গীত, এই সুর কারণহীন আবেগে জাগে । 

কষ কদম্বতলে দাডাইয়া আছেন--রাধিক। বলিতেছেন, তাহ! 
জানিলে এ স্থানে যাইতাম না” এই হেতু নির্দেশই কি এ সুরময় বাণীর, 
গুঞন-ধ্বনির, শেষ কথাটুকু বলিয়। দিয়াছে, না রাধিকা অর্থাৎ কবি 
ববিবার আনন্দেই বলিতেছেন-- জানো না সই জানে! না"? | 
ইহার পর ষে চারটি পঙক্তিআছে তাহ] সাহিতোর গৌরব হইতে 
পারে 2 

রূপের পাথারে আখি ডুবি সে রহ্িল। 

যৌবনের বনে মন হারাইয়। গেল ॥। 

ঘরে যাইতে পথ মোর হইল সফুরাণ। 

অন্তরে বিদরে হিয়া না জানি কি করে প্রাণ ॥ 
এ কোন্‌ যুগের কবি-বাণী ! এমন করিয়া বলা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর 
কাহারো পক্ষে আমাদের দেশে সম্ভব কি? ম্ুদীর্থ কয়েক শত বৎসর 
পূর্বে জ্ঞানদাস এই কবিভাষা! আবিষ্কার করিলেন কিভাবে? আগ্ধন্ত 
রোমান্টিক না হইলে কাহারও লেখনীর মুখে এই বাদী আসিতে পারে 
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না। নিতান্ত আধুনিক কালের কবিভাবনার মধ্যেই ইহার অনুরূপ 
কিছু খুঁজিয়। পাইয়াছি। রূপের পাথারে আখি ডূবিয়! গিয়াছে, 
যৌবনের বনে মন হারাইয়৷ গেল,--আধুনিক কবির হৃদয়-অরণ্যে পথ 
হারাইবার কথ! শুনিয়াছি বটে। “ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ' 
--এ পথ যে কেনফুরায় না, কেমনই বা এই পথ. এ পর্বস্ত কেহ সে 
কথ। বলিতে পারে নাই। বলিতে পারে নাই অথচ বলিতে ছাড়ে 
লাই ; না-বলার আবেগ, না-পাওয়ার অতৃপ্তি, না-থামার আনন্দ-_ইছ! 
বিমিশ্র অনুভূতির যে কলতান অস্তরে বাজাইয়া তোলে তাহাতে 
'অস্তরে বিদরে হিয়! ন! জানি কি করে প্রাণ-_-ন! জানিবার রস-রহ্ম্য 
বিলাসেই যুগে যুগে কবি-চি্ত উল্লাস-মধিত । 


হরেক মুখোপাধ্যায় ॥ (জ্ঞানদাসের পদাবলী, ১৩৬৩ )। 


জ্ঞানদাস বাঙ্গালা কাব্যসাহিতে)র অন্তম শ্রেষ্ঠ কবি । আজিকার 
বাঙ্গালা-সাহিতোর উন্নতির দিনেও বাঙ্গালী কবিসমাজে তাহার আসন 
সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । শ্ীচৈতন্ত পৃধবর্ত কালে ঘেমন চগ্ডিদাস ও 
বিদ্াপতি, শ্রীচৈতন্ত পরবর্তী দিনে তেমনই জ্ঞানদাস ও গোবিলাদাল। 

জ্বানদ'স বাঙ্গাল! এবং ব্রজ্বুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচন! 
করয়াছেন। পদগ্জলি আলোচন! করিয়া বলিতে পারি, বাঙ্গালাই 
তাহার নিজন্ব ভাষা, জ্ঞানদাস বাঙ্গালা ভাষার কবি । কিন্তু তাই 
বলিয়া তাহার ব্রজবুলিতে রচিত পদগ্চলিকে কবিত্ববজিত বলিয়া 
মনে হয় না। ব্রজবুন্ি কৃত্রিম ভাষা) বৈষুব কবিগণের স্থষ্ট ভাষ। | 
যশোরাজ খান, কবিরঞ্রন এবং রায়শেখর শ্রীমন মহাপ্রভুর প্রায় 
সমসামকিক ৷ ইহাদের হস্তে মাজিত ও সজ্জিত হইয়! ব্রজবুলি বাঙ্গালী 
কবি তথা জনসাধারণের মনোহরণ করে । কবিগণ ব্রজবুনগিতে কবিতা! 
রচনায় উদ্ুদ্ধ হন। অনেক অক্ষম কবি শের আকাঙক্ষার ঠাহাদের 
অন্ুবর্তা হইয়াছিলেন ৷ জ্ঞানদাস কিন্তু এট অক্ষম কবিগণের শ্রেণীভুক্ত 
নছেন। তিনি আপন প্রয়োজনেই বাঙ্গাল! এবং ব্রজবুজি উভয় ভাষাকেই 
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গ্রন্থ করিয়াছিলেন । হথাপি একথ! অবশ স্বীকাধ যে, জ্ঞানদাসের 
ব্রজবুলিতে রচিত সকল কবিতায় অত্যন্ত হৃস্তের সাবলীল নৈপুণ্য 
নাই । 

জ্ানদাসের বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত কয়েকটি কবিতা ভাবের 
গভীরতায়, রসের বাজনা, ছন্দ-সৌন্দ্ধে ও শব্দ-মাধুর্ষে, 'মলের সৌকধে 
ও গঠন কারুকার্ষে অনুভূতির প্রথরতায় ও বাচংমতায় প্রথম শ্রেণীর 
কবিতা হইয়াছে। ব্রজবুলিতে কবির ভাষা সংযত কিন্তু সধত্র তেমন 
সবসমপ্রস নহে। রসের উচ্ছলতা আছে. কিন্ত অনেক পদেই ভাবের 
তেমন গভীরতা নাই । ছন্দও প্রায় স্বাচ্ছন্দহীন এবং মিলের পারিপাট্যও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে না । কথাট। সাধারণ ভাবেই বলিতেছি। কারণ 
জ্ঞানদাসের ব্রজবুজিতে রচিত কবিতার মধ্যেও ছু-চারটি উৎকৃষ্ট 
কৰিতা আছে । 

আমার মনে হয়, কবির বাঙ্গ'লা ভাষায় রচিতপদে ভাবের আবেগে 
ভাষা যেন ম্বত; উৎসারিত হইয়াছে । শব্দচয়নের জন্যও ষেমন তাহাকে 
কোনরূপ পরিশ্রম করিতে হয় নাই, তেমনই কি কথা বলিবেন তাহার 
জন্যও চিন্তার কোন প্রয়োজন ঘটে নাই । কিন্তু যেখানে এক কথ! 
বলিতে আর একট! কথ! মনে হইয়াছে, সাত পাঁচ ভাবনায় নন যেখানে 
চঞ্চল, প্রাণ অস্থির, সেখানেই কবি ব্রজবুলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । 
ব্রজবুজ্সিতে লিখিয়। প্রতিষ্ঠ। অক্তন করিতে হইবে, জ্ঞানদাসের রচনায় 
এরপ প্রথা রক্ষার, গতানুগতিকতার, অথব1 কৃত্রিমতার কোন লক্ষণ 
আছে বলিয়া মনে হয় ন। 


বিমানবিছ্ছারী ম্ভুখদার ॥ জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভা । (রেনেস। ১৩৬৮) 


জ্বানদাসের পদগ্চজি মন দিয়! পড়িলে বুঝা যায় ষে তিনি ন্ুদীর্থ- 
কাল ধরিয়! কাবাসাধন। করিয়াছিলেন। অনেক রকমের কাব্যরীতি 
লইয়া তিনি গবেবণ! করিয়াছেন । তাহার কতকগুলি পদে বিদ্ভাপতির 
ছাপ হুস্পই। আবার কতকগ্চলি পদ চণ্তীদাসের কবিশৈলীর অনুকরণে 
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লেখা । কিন্তু অধিকাংশ পদই তাহার নিজন্ব কবিপ্রতিভার জ্যোতিতে 
ভাম্বর । সেইজন্ত মনে হয় যে তাহার কাব্যসাধন। তিনটি স্তর অতিক্রম 
করিয়া স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কবি অল্পবয়সে সাদাসিধা 
কাহিনী লিখিয়া হাত পাকাইয়াছিলেন। তাহার নন্দোৎসবের পদ- 
গুলিকে কবির প্রথম যুগের রচন। বলিয়া ধরা যায়, যদিও রবীন্দ্রনাথের 
“ভানু সিংহের পদাবলীর" মতন এগুলিতেও যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় 
পাওয়া যায়। 


কিছুদিন ধরিয়া সাদাসিধ। কাহিনী রচন! করিয়া কবি আলঙ্কারিক 
রীতিতে পদ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তখন তাহার অনুকরণ 
করিবার মতন অল্প বয়স। শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক কবি বিদ্যাপতি হইলেন 
তাহার আদর্শন্থানীয় । ছোট ছেলের! যেমন পাকা হাতের লেখার 
উপর দাগ বুলাইয়া হাতের জেখা অভ্যাস করে, জ্ঞানদাসও তেমনি-_ 
খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ । 
হেরত ন। হেরত সহচরী মাঝ ॥। 


চরণ ছুটি বিদ্তাপতি হইতে লইয়। বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু 
বিষ্যাপতির উপমা চাতুর্ধ তখনও তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই । 
তাই তাহাকে বলিতে হইয়াছে “জগমাহা উপমা করই না পাই” । 
বিছ্যাপতির রাধিকার 'উরজ উদয় থল লালিম দেল? দেখিয়া জ্ঞানদাস 
লিখিজেন--'উলসল উরথল অব ভেল রে” কিন্থ বিদ্যাপতি যেখানে 
ব্জনাপূর্ণ চঞ্চল চরণচিত চঞ্চল ভান, লিখিয়াছেন, জ্ঞানদাস সেখানে 
গগ্ঠময় “গতি অতি ভুরিত সমাপন রে। শৈশব কয়ল পয়ান রে 
বলিলেন। বিদ্যাপতি “লোমলতাবলি'কে যেন “ভুঞ্জগ নিশাস পিয়াপা, 
বলিয়া অনুপম কবিত্ব করিয়াছেন। জ্ঞানদাসও তাহার প্রতিধ্বনি 
করিয়া! “রোমলতা। ভুজগি ভান” বলিয়াছেন। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন 
'অছুইতে আছল কাঞ্চন পুতলা । এবে ভেলগ বিপরীত বঝামর দেহা' ॥ 
জ্ঞানদাস উহ্হারই অনুসরণে লিখিলেন-__“সহজে লুনিক পুতঙ্গি গোরি। 
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জারল বিরহ আনলে তোরি ।। জ্ঞানদাসের “কমল রমণী কনক কাতি? 
উত্যাদি পদে শ্রীরাধার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্ঙ্গের সহিত পশ্ড ও উল্ভিদ 
জগতের নানারকমের বস্তু € প্রাণীর উপম' বিস্তাপতির 'কনক লতা 
অবলম্বনে উয়ল' অনুকরণে জেখ। । জ্ঞানদাস রাধার বিরহ বর্ণনা করিতে 
যায় লিখিয়াছেন-_ 
পশ্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল 
দিবস লিখিতে নখ গেল । 
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেও 
বরিখে বরিখে কত ভেল ।। 


বিছুরল গোকুল নাম" । বিষ্ভাপতির অনুসরণে জ্ঞানদাস লাথ বা ছুলনার 
(প্রহেলিক!) পদ রচনা করিয়াছেন ।... 


বিষ্তাপতিকে অনুসরণ করিবার যুগেই জ্ঞানদাস ব্রজবুলি মিশ্রিত 
পদগ্চলি গচনা করেন । ব্রজবুলি মিশ্রিত পদগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর 
কবির উপযুক্ত রচনার নিদর্শন পাওয়া কঠিন । এই শ্রেণীর খুব অল্প পদেই 
ব্যজনার ও ভাবচিত্রণের চাতুষের পর্রিচয় পাওয়া যায়। কবি বোধহয় 
এই বার্থতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া চণ্ডীদাসী রীতিতে পদরচনায় মনো- 
নিবেশ করেন। চণ্ডীদাসের পদে উপমার বাহুল্য নাই ; যে দুই-চারিটি 
উপমা আছে তাহাও নিতাস্ত ঘরোয়া । সহজ্জ ভাষায় সরলভাবে 
প্রাণের কথাটি চণ্ডীদাস এমনভাবে বলেন যে, তাহা! একেবারে মরমে 
যাইয়! বিধে। জ্বানদাস এ রীতিটি আয়ত্ত করিবার সাধনায় রত হন। 
চণ্ডীদাসের অনেক স্থপ্রসিদ্ধ উক্তির প্রতিধ্বনি জ্ঞানদাসের পদাংশে 
পাওয়া যায়। জ্ঞানদাস বলেন, 'কান্দিতে ন' পাই বন্ধু কান্দিতে ন। 
প।ই, চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নাই” ইহা চণ্তীদাসের নিম্- 
লিখিত উক্তির ভিদ্ভিতে লিখিত-_ 


১২ 


গৃহকাজ করি গুমরিয়া মরি 
ফুকরি কান্দিতে নারি । 

নাহি ছেন জন করে নিবারণ 
যেমত চোরের নারী ॥ 


চণ্ীদাস লিখিয়াছেন-.দোসর ধাতা পিরিতি হইজ । সেই বিধি 
মোরে এভেক কৈলা' ॥ জ্ঞানদাসও বলেন_-“সই পিরিতি দোসর ধাতা । 
চগ্ডীদাসের পদের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার জ্ঞানদাসের নিয়লিখিত পঞ্ভাংশে পাওয়। 
যায়-_'বাদিয়ায় বাঞ্জি যেন তোমার পিরিতি হেন''কি আর বুঝাও 
কুলের ধরন” “পিরিতি মিরিতি তুলে তোলাইন্ু পিরিতি গুরুয়া ভার, 
“আগে আহার দিয়া মারয়ে বাঁধিয়া” “কুলিন সাপিনী যেন গরল উগারে' 
আর অধিক দৃষ্টাস্ত দিবার প্রয়োজন নাই । 

জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার ক্রমবিকাশের এই ধারাকে স্বীকার না 
করিলে বলিতে হয় যে, তিনি খেয়াল খুশিমত কখনও চণ্তীদাসের 
অনুসরণে সাদা বাংলায়, কখনও ব্রজবুলিতেঃ কখনও বা বিষ্ঠাপতির 
আলগ্কারিক রীতিতে পদ লিখিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের স্ুুণীণ সাহিত্য 
জীবনে দেখা ?গয়াছে যে, তিনি এক এক যুগে এক এক শৈলীকে 
অন্থসরণ করিয়াছেন। মহুয়ার" যুগে মানসীর ভাষ। ও ভাবের ব্যবহার 
দেখা যায় না। 

বছ নিরাক্ষ। পরীক্ষার পর জ্ঞানদাস তাহার স্বকীয় ভঙ্গী আবিষ্কার 
করেন। উহার প্রধান গুণ হইতেছে, অল্প একটু ইঙ্গিত করিয়া শ্রোতা ও 
পাঠককে বাকীটুকু কল্পন! করিয়া লইবার স্থযোগ দেওয়া। ভাবের 
আবেগে জ্ঞানদাস উচ্ছ্াসময় কবিতা লেখেন নাই; সংহত ও ভাবঘন 
স্বল্লাক্ষর পদে তিনি মনের ভাব বাক্ত করিয়াছেন । 


কলকাত। বিশ্ববিস্ভালয় সংস্করণে মুদ্রিত “যাইতে ঘমুনা পিনানে, 
সঙ্গহি কাল সমানে” “তৃমি সব জান কান্ুর পিরিতি তোমারে বলিব কি 
“ভালই আছিলু আনমনে, প্রমাদ পড়িল সেইক্ষণে' “কানু রহল পরদেশ, । 


১৪৩ 


জরদ সময় পরবেশ |" ইত্যাদি পদগুলি স্বল্পকথায় গভীর ব্যজনাময় উক্তির 
সুন্দর নিদর্শন । প্রীরাধা তাহার অন্তরের গোপনতম কথাটি মরম 
স্থীকে বঙ্িতেছেন-_ 

কি ঘর বাহিরে লোকে বলে একি রীতি । 

ভীতে পাসরিল নহে বন্ধুর পিরীতি ॥। 
ঘরের লেক বাহিরের লোক সবাই গঞ্জনা দিয়া বলে- রাধার এ কি 
রকম ব্যবহার। কিন্তু রাধ। জানেন যে, জীবন থাকিতে বন্ধুর প্রেমের 
কথ। ভোঙ্গা অসম্ভব, লোকে যতই কেননা নিন্দা কুৎসা করুক রাধার 
সমস্ত ইন্দরিয়গ্রাম যে কষ্চরসে কৃষ্ণ ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া আছে। 
বাহিরের বিশ্বে কত জিনিসই না আছে, কিন্তু রাধার চক্ষু সর্বত্রই শ্যামকে 
দেখিতে পায়, শ্তাম ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। মুখে অন্য 
কথ। বছিতে গেজেও শ্টামের কথাই বাহির হয়। 


দেখিতে না দেখি আথি শ্যাম বিনে আন। 
ভরমে আনের কথ! না কহে বয়ান ।। 
শ্রীচেতন্তের জীবনাদর্শ এমন সুন্দরভাবে অতি অল্প কবিতাতেই প্রকাশ 
পাইয়াছে। 
চণ্ীদাসের পদে কৃষ্ণের নিকট রাধার আত্মনিবেদেনের ভাবই 
দেখা যায়। জ্ঞনদাসের পদে পাই, শ্রীকৃষ্ণের আত্মনিবেদন । শ্রীরাধা 
শ্রীকফেরও উপাসনার ধন হইয়াছেন । নরোত্তম ঠাকুব মহাশয়ের শিত্য 
বসজ্ত রায় জ্ঞানদাসের অনুসরণ করিয়া এই ধরনের অনেকগুলি পদ 
লিখিরাছেন । 
জ্বানদাসের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে ছয়টি পদের উল্লেখ 
করা যায়। তাহার মধ্যে প্রথম হষ্টতেছে-_-'আলো মুঞ্জি জানে ন। 
জানিলে যাইতাম না কদম্থের তলে ! অবস্তর সহিত বস্তুর, বাহিরের 
জিনিসের সহিত ষাদসিক অবস্থার উপম! প্রয়োগ করিয়া পদটি পাঠকের 
কজলোকে লইয়। যায়। রাধা একবার কৃষ্ণের রূপের পানে চাহিয়। 


৯৯৪ 


কেমন করিয়৷ মজিলেন, ডু বিলেন, তাহ! ভাষায় প্রকাশ করিবার ব্যর্থ 
প্রয়ামে তিনি একবার বলেন, “রূপের পাথারে আখি ডূবিয়া রহিল, 
একবার বলেন, না না, ডুবিয়! যায় নাই, হারাইয়াই গিয়াছে, তাহার 
যৌবনের বনের মধো মন একবার প্রবেশ করিয়াছিল, আর বাহিরে 
আসিবার পথ খুজিয়! পায় নাই; তাই তো রাধা ঘরে ফিরতে 
পারিতেছেন ন, যেখানে সেইরূপ দেখা দিয়াছিল ভাহারই চারিপার্শে 
মন্ত্মুগ্ধার মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন_শ্তাহার মনে হইতেছে যে, ঘরে 
ফিরিবার পথ বৃঝি আর ফুরাইবে না; ফুরাইবে কোথা হইতে? সে 
দিকে যে রাধা পদক্ষেপও করেন নাই । কুষ্ের কপালে চন্দন দিয়া চাদ 
আক! ছিল, আর তাহার মাঝে মুগকস্তরীর একটি ছোট টিপ--এটি 
যেন একটি ফাদ, তাহাতে চোখ দিতে যাইয়া রাধার পরাণ পুতলি যেন 
একেবারে বাধা পড়িল । 


রূপান্ুরাগের আর একটি পদ 'চুড়াটি বাধিয়' উচ্চ কে দিল ময়ূর 
পুচ্ছ' ইত্যাদিতেও জ্ঞানদাসের উপমার অলৌকিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। 
কৃষ্ণের কালোবরণ, তাহার উপর বিচিজ্তবর্পণের ময়ুরের পাখা, দেখিয়া! 
মনে হয় যেন নবজলধরের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দ্রধন্ধ্র সপ্তুর্ণ শোভা 
পাইতেছে । সেই চুড়। আবার মালতীর মাল] দিয়ে ঘেরা, মালতীর 
মাল। যেন সুরধুনীর স্বচ্ছ ধান্না আর শ্রকুষ্ণের মাথার চূড়া যেন নীল- 
গিরির শিখর । কৃষ্ণের কপালে চন্দন আকা চাদ ও মাঝে ফাঞুর বিন্দু, 
তাহ! দেখিয়া মনে হয় ষেন কৃষ্ণের কপাল বুঝি কালোজল, চন্দন বিন্দু 
যেন রূপার পাত, তাহাতে কেহ বুঝে আবীরের বিন্দুরূপ জবাফুল দিয়! 
যমুনাকে পূজা করিয়াছে । অষ্টাদশ শতাবীর কোন সন্কনে এমন 
সুন্দর পদটি কি জবাফুলের উল্লেখের জন্য স্থান পায় নাই ? 


রূপানুরাগের “দেইখা আইলাম তারে” পদটির বৈশিষ্ট্য হইতেছে 
হুইটি। প্রথমতঃ রাধার বিশ্বময় বিমুঢতা--কেনন! “এক অঙ্গে এত রূপ 
নয়নে না ধরে”; বিধাতা একই দেহে 'এত বিচিত্র রূপের সমাবেশ 


এ 


করিয়াছেন, কিন্ত উহা! দেখিবার জন্থ চোখ দিয়াছেন মাত্র ছুইটি। লক্ষ 
নয়ন থাকিলে এবং তাহাতে যদি পলক পড়ার উৎপাত ন। থাকিত, তাহ। 
হইলে বুঝি এরূপ প্রাণ ভরিয়া রাধা দেখিতে পাইতেন। কিন্তু যেটুকু 
তিনি দেখিয়াছেন তাহাতেই সোজা কবুল করিয়াছেন “আমা হৈতে 
জাতি-কুল লাহি গেল রাখা? । এমন অকুণ স্বীকারোক্তি চণ্তীদাসের 
পদেও বিরল । 

ভ্বানদাসের 'ক্বুপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর” পদ্টিকে অতি 
আধুনিক কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়! চালাইয়া দেওয়া যায়। দৈহিক 
মিলনের অত্যুগ্র বাসন অনাবৃত ভাবে ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে-_ প্রতি 
অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর । কিন্তু মানুষ তো শুধু দেহ নয়, 
দেহ তে! মনের কর্তব্যবশেই চলে । তাই পরের চরণেই রাধা বলিতেছেন 
- হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে"; বুকের ভালবাসার একটু 
ছোয়া পাইবার জন্যই রাধার বুক ফাটিয়া যাইতেছে । তাহার পক্ষে 
আর ধৈর্য ধরিয়া প্রতীক্ষ। কর! সম্ভব হইতেছে না । সপ্তদশ শতাব্দীতে 
রামগোপালল দাস রসকল্পবল্লীতে এ পদের প্রথম চারি চরণ উদ্ধত 
করিবার পর আর দুইটি চরণ ধরিয়াছেন__ 

গুরুজন পরিজন যতেক গঞ্জে 
রতন জ্বলে যৈছে তিমির পু ॥ 

লোকের গঞজনায় রাধার হঃখের কথাই চত্তীদাস বঙ্গিয়াছেন। কিন্তু সেই 
তুধের মধ্যে যে একট। বড় রকমের সুখ লুকানো আছে তাহা, জ্ান- 
দাসের সন্ধানী কবিপ্রতিভাই প্রথম আবিষ্কার করিল । গঞ্জনার 
অন্তরালে রাধার মনে হইতেছে আমার বন্ধুর জন্ক আমি এর চেয়েও বেশী 
ছুখে সহা করিতে প্রস্থত--তীহার ভালবাসা ষেন এই গঞ্জনার পরি- 
প্রেক্ষিতে মণিমাপিক্যের মতন জ্ববিতেছে । এই অপূর্বনথন্দর চরণ দুইটি 
কালক্রমে লোপ পাইয়াছে । 

রাধার চিত্তের অসীম ব্যাকুলতার কথ' শ্রীরূপ গোস্বামী বিদদ্ধমাধবে 
বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এখানে রাধার মনের অবস্থাটি ছবির যতন ফুটিয়া 


০ 


উঠিয়াছে । রাধ। কৃষককে দেখিবার জঙ্ক একবার বাহিরে ঘান, আবার 
গুরুজনের ভয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্ত ঘরে স্থির হইয়া 
বসিতেও পারেন না, ঘরের কাজকর্মেও মন দিতে পারেন না। কৃফ- 
দর্শনের লাল সা তাহাকে বারংবার ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া লইয়া 
যায়। আবার ঘরের ভিতর খনই আসিতে হয় তখনই আক্ষেপ জাগে 
যে তাহার শ্বাতন্্রা নাই । থাকিলে কি এমন কযিয়। প্রিয়তমকে দেখিবার 
স্বখ হইতে বঞ্চিত হইতেন। 

জ্ঞানদাস শুধু মনের ভিতরকার আলোড়নই শব্দে চিত্রিত করিবার 
কৌশল আয়ত্ত করেন নাই, বাহিরের কলরোলও ভাষায় আকিবার 
ক্ষনতা তাহার অসাধারণ । ধন্তাত্বক শব্দপ্রয়োগে তাহার নৈপুণ্য দেখ! 
যায় মানসগঙ্গার নৌকাবিলাসের পদে । 

মানসগক্গার জল ঘন করে কলকল 
হুকুল বিয়া বায় ঢেউ। 
গগনে উঠিল মেঘ পধনে বাড়িল বেগ 
তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥ 

ঢেউয়ের প্রচণ্ডতা, মেঘ ও বাতাসের আবির্ভাব, নৌকার অসায়তা সব. 
কিছু অতি দ্রুত বেগে চোখের সামনে ভাসিয়া। উঠে। গতির রুপ ষে 
ভাষায় এমন করিয়। মধ্যযুগের কবি দিতে পারিয়াছেন তাহা না দেখিলে 
বিশ্বাস করা! কঠিন । এমন বিপদের মধ্যে নবীন কাণ্ডান্নী শ্যাম রায় 
রঙ্গরস আর্ত করিলেন । এইসব “অকাজে দিবস গেল, নৌকা নাহি 
পার ছৈল পরাণ হৈল পরমাদ ।" 

জ্ঞানদাসের সবগুলি পদ আবিষ্ভৃত ন1 হইলে তাহার প্রতিভার মূল্য 
নিরূপণ করা৷ কঠিন । এখনও বনুপদ অনেক পু'খির ছিন্ন ভঙ্গুর ও পত্রের 
মধ্যে লুকাইয়া আছে । 

জ্ঞানদাসের পদে আধুনিকতার কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। বৈষঝব 
কবিদের মধ্যে সেইখানেই তাহার বিশেষত্ব । কবি যখন বলেন “ঘর 
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শ্োবিচ্জজাস । (জ্ঞানাহুরে, ১২৮১) 

বৈষুব কবিদিগের মধ্যে চণ্তীদাস বিষ্কাপতি ও গোবিন্দদাস 
সর্বশ্রেষ্ঠ । ভন্ুধো বিস্তাপতি ও চত্তীদাস ধর্সবিপ্লবের পূর্ববতর্শ এবং 
গোবিন্দদাস্স পরবতী | বিস্াপতি ও চশ্তীদাসের পদাৰলীর সংখ্যা 
অনেক অধিক । এই গোবিন্দদাস বৈদ্ত-বংশ সম্ভূত। ইনি বিভ্ভাপতির 
মৃত্ভার ৮৬ বংসর এবং চৈতম্যের জন্মের ৭৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৮৯ 
শকাব্দায়* (শ্রী: ১৫৬৭ অন্দে ) বুধুরা গ্রামে পরমানন্দ গুপ্তের খরসে২ 
জনুগ্রহপ করেন । ভক্তমালায় এই কারণ ইহার নাম গোবিন্দ কবিরাজ 
লেখা আছে। 

গোবিন্দদাস অধিককালের লোক নহেন, সুতরাং তাহার জীবন 
চরিত সম্বন্ষে তক্তমাল একমাত্র প্রমাণ নহে । মুল ভক্তমাল গোবিদ্দ- 
দাসের বন্ত পূর্ধে নভোজী কর্তৃক হিন্দীভাষায় বিরচিত । তবে গোবিন্দ 
দাস প্রভৃতি বৈষ্বগণের জীবনচরিত ঘে ভক্তমালে দৃষ্ট হয়, তাহ! 
আমাদিগের বিবেচনাতে আপনার সম্প্রদায়স্থ লোকের প্রাধান্য বর্ধন 
হেতু পরবত্তশ বৈষ্বগণ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত। আমর। রাজসাহী জেলাস্থ 
শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষ্য কোন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের পুস্তকাগারে এক- 
খানি হস্তলিখিত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এ গ্রন্থ গোকুলকুহণ সেন নামক 
জনৈক ভদ্রকুলোদুত বৈষ্ণব কতৃকি সংগৃহীত । এঁ পুস্তকে লিখিত আছে 
যে, রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ ছুই সহোদর মুশিদাবাদ 
জেলার অস্তঃপাতী শাদিখার দিয়ারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।১ সাদি 
খা দিয়ার এবং তন্নিকটবতর্ণ স্থানে অস্তাপি গোবিন্দদাস ও রামচজ্জের 
সম্বন্ধে অশেষবিধ জনরব শুন। যায় এবং তথায় বৈষ্ণব গোম্বামীদিগের 
আবাস ও সনীতকাব্যের সমধিক চচাও এই বিষয়ের আনুষঙ্গিক প্রমাণ। 





১। ভুল তথ্যা। ১৪৫৯ শক বা ১৫৩৭ শী । 
২। ভুল তথা। চিরঞ্জীব সেন । 
৩। কুল তখ্য তেলিয় বুধুরী গ্রামে জন্ম 


সক 


রামচজ্জ কবিরাজ রাড দেশ হইতে বিবাহ কারয়। ফিরিয়া আসিতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে ষালিহাটির (জ্ীনিবাস আচার্ষের স্থান। নিকট্টবত 
কোনমস্থালে ঠাহার সহিত আচাধ প্রত্তুর সাক্ষাৎ হয়। রামচন্দ্র আচাধের 
জ্ঞানগঞ্ভ উপদেশে এত বিমোহিত হইয়/ছিলেন যে, ভদ্দণ্ডেই বিধ্বস্তে 
দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং নবধমেক্স উপর সমধক অনুরগী হইলেন। 
গোবিন্দ এক্ষণ পর্যন্তও কালী উপাসক ছিলেন। গোবিন্দ ইঞ্টদেবীকে 
যার পর নাই শ্রন্ধ। করতেন, এবং প্রতদিন যোড়শোপচারে পূজ। ন 
করিয়। জলগ্রহণ করিতেন ন!। 
কথিত আছে, মহামায়াও তাহার ভক্তিশ্রদ্ধাতে এত গীত হুইয়াছিলেন 
যে, পৃজা। সনয়ে স্বয়, তাহার নিকট উপস্থিত হইতেন। একদা গোবিন্দ 
“হমধ্যে পৃজ; করিতেছিলেন, এবং রামচন্দ্র গৃছের ছারদেশে উপ বষ্ট 
ছলেন। সে দিবস অনেক স্তবস্তরতি করিয়া গোবিন্দ ইষ্টদেবর 
আবির্ভাব দেখিতে পান না গোবিন্দ নিতাস্ত অধীর হইয়া যনে 
আক্ষেপ প্রকাশ করতে লাগিলেন! কালী গুহের বাহির হইতে 
ছন্তর দিলেন, “গৃহের দ্বারে বৈষ্ণব উপবিষ্ট আছে, তাহাকে উল্লঙ্খন করিয়া 
আমার গৃহ প্রবেশের ক্ষমতা নাই' ; গোবিন্দ ইষ্ট দেবীর মুখে ঈদৃশ বৈষতব 
মাহায্ম্য শ্রবণ করিয়া পিযোতিত হইলেন, এবং তদ্দণ্ডেই উত্ত আস্তে 
দক্ষিত হইলেন 
উপযুক্ত বাকা সভা হউক ব' মিথ্য। হউক, কিন্তু তাহার দ্বার: সম্পূর্ণ 
প্রমাণ হঈনেছে যে,গোবিন্দলাস প্রথমতঃ কালীর উপাসক ছিলেন । 
গাবিন্দদাস 5১ বৎসর" বয়ঃক্রমে ১৫৬১ শকাব্দায়ং (খ্রীঃ ১৬৩৯ 
অকে ) পঞ্লাশদীর তীরস্থ খেতর নামক গ্রামে পরলোক গমন করেন । 
তাহার বিরচিত গ্রন্থের নাম 'পদমাল। । গোবিন্দদাস গৌরাঙ্ষের 
পরবতী; স্বৃতরাং গৌরাঙ্গের বিষয়ক অনেক কবিত! গোবিন্দদাস 
লিখিয়াছেন 1৮, 
৪. বুলু তথ্য *৬ বছর বয়সে 
৫, ভুল তখা। ১৫৩৫ শক বা -৬১৩ ত্রী:-সম্পাদক 
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বৈষার কবিদের মধ্যে গোনিন্দদাসের রচনা অনেকম্থলে 
অনু প্রাসময়ী ; এ বিষয়ে ভিনি জয়দেবের অন্থনরণ করিয়াছেন! স্থলে 
স্থলে বিলক্ষণ রচনাচাতৃর্বও দেখা যায় । 


শৌরেজ্দমোহন গুপ্ত । শ্রীধণ্ডের প্রাচীন কবি : গোবিন্দদাস। 


বঞ্াপাত ও চণ্তীদাসের পর গো?বন্দদাসই পদকর্তা্ণের মধো সধ- 
শ্রে্ তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়! অবশ্য গোবিন্দদাস বলিতে এস্থলে 
আমরা গোবন্পদাস ক'বরাজের কথাই বলিতেছি 
. গোবিন্দপাসের কবিতায় বিগ্ভাপতির অনুকরণের ছায় পড়িয়াছে। 
তথাপি তাহার মৌটিক কাব শক্তির অভাব ছিল ন, গোবিন্দদাসের 
কাবহধার। ফের বালা, কৈশোর, মধ্যাহুলীলা, নৌকা বিহার, দান- 
লাল, রাসলালা, শ্ত্রীকৃষরাধিকার রূপ, নায়ক-নাঁয়কার পৃবরাগ মিলন 
সন্কোগ, বাপকসঙ্জা, মানবিরহের বিবিধ চিত্রে বিকাশত হইয়া 
উঠিয়াছে । যেন চরাচবের জন্য বৈকুগ্ঠের অমৃত ও সৌন্দখের টৎস 
খুলিয়। গেছে 1... 

ভন্দের বৈচত্রা, শব্যোজনার পারপাটা এবং ভাবে গভীরতায় 
গোবন্দদাস তাহার সমসাময়িক ও পরবতী কবিদিগের মাধা শ্রে্ট। 
তাহার শব্ডবৈতবের সীমা ছিল না। তিনি অনেকঙ্গজি পদ একটি আছ) 
অক্ষরের কথ দিয় রচনা করিয়া গেয়াছেন, অথচ তাহাতে ভাব শবদ- 
শৃঙ্খল বন্ধ হয় নাই । তাহার কতকগুলি যুক শব্দচিত্র আমি এইস্থানে 
উদ্ধত করিতেছি, অবশ্য ইহার মধো কতকগুণল বিদ্ভাপতি পৃবে বাবার 
করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি ইহা হইতে ভাহার শবক্টবিভবের 
কতকট। পারচয় পার্রয়া যাইতব | থা 275 

জলধর শ্টাথর অক্ষ; ললিত তিন্তঙ্গ ; জগজনমে'হন : উকণ-অরুণ- 
রুচি; জগজন:লাচনচান্দে। তঞলনয়ানী; রঙ্গিনী-ভাঙ্গ-হুজঙ্গিনী । 


রঙনমঞ্ুরী ; তগুবল্লপী ) শারদইন্পুনখাধাল : হরণনয়ানী : মন্তথরক্ষ- 


২৬২. 


তরক্গিতলোচন ; দিঠিপন্থজ ; কমলবয়ান; নীলউতপলদামস্তামর ; 
মঞ্লমাধবীকুঞ্গ : হিয়াপিজর : হ রিঅভিসাররভসরসে ; বিরহজলধি । 
বিরহন্ুতাশ ; আকুলকণ্ঠ , জগমনোহারুশ গজগামিনী : মঞজীররঞ্জিত ; 
মন্মঘমনমোহনিয়া ; অমিয়মধূরভাষ! ১ উরুধনুসন্ধান : জিন্দৃর তরুণ- 
অরুণরুচিরঞ্জিত ; করকিশলয় ; নয়নরসায়ন ; প্রাতরধূনরশশধরকাতি ; 
কুলবতীচিতগোরণি ; অরুণবচনধিশিখ ; চলত্চিত্রগতি ; নয়নঙরঙ্গ ; 
হনয় ভানুবন্ধ : পুলককদস্বকরস্থিত ভঙ্গ ১ শিখলমান ; সধিনীসমাজ : 
বয়বধৃরয়নী : বিপিনবিতান ;: নীলসরনিজঝামরবয়না ; জনমনমথল : 
পুলক পটল বলয়িত শ্রীমঙ্গ : মজীররঙ্গিত ॥ ভ্রমর করম্থিত ; বিশলজিত 
নীবিনিবন্দ । 
শকদ্বৈত যথা 2 

মধু পিবি পিবি উতরোল : লু লু হাসি: হাদয় গরগর : গদগদ 
ভাষ; উরঢর নয়ন: দরদ হৃদয় শ'থল কজবন্ধ : নয়নপন্থজ ঝুরে 
বরঝর। 
ধন্য আক শব্দ যথা-- 

নবকর ঝঙ্গরু : িঙ্গিনীম ণকঙ্গণ ইত্যাদি | 
কবিভার এই মন্দাকিনী বার, এই এ্রমের উৎস বৈকুঠের দিকে ছুরটিয়াছে 
কবির প্রাণের দেবতার মন্দির সংসাদের বু উের্ধি যেন সব্গ স্পর্শ 
কারয়াছে । তাহাতে পরম পুরুষ € ব:জরাংজশ্বরী লশল। করিতেছেন। 

বৈষ্ণব কাবর কাছে এহ (প্রমবেচভাময় সংসারে পুবরাগ, মান, 
যাথুরবিরহ লন লহয়া অপুব লীলার সমাবেশ! এগাকিন্দদাসেরও 
রাধিকার পুর্বরাগ হইতে মাথুর পধস্থ, সব ছুখ কষ্ট, সব অপমান, 
ভিনি স্বখের উপাদানঈ মনে করিয়াছিলেন । ননদীর গঞ্জনায় দারুণ 
নোকষ্টের ভিতর নায়কের নামোল্লেখমান্রর অপুর স্বথের সঞ্চার 
করিয়া দিত । অভিসার পথের কণ্টকক্ষত চরণক্ষরিত রাক্তধারা ঠাহার 
সুকুমার রাতুল চরণ ঘুগলে অলক্তক রাগরজিত করিয়! দিত। তথাপি 


ন৬৩ 


বিষ্ভাপন্চির রাধিকার মত দারুণ অভিশাপ কিংবা কঠোর অভিমান নাই । 
এমন সত প্রেধের চিত্র বিষ্ভাপত্তির কাবো ছুলভি : গোবিন্দদাসের 
প্রেম ভক্তিতে আব্মদমর্পণ করিয়াছে ; প্রেমে অভিমান লয় হইয়া 
[গয়াছে। 

কবর মনোবৃন্পাবন এ'মে এ মিলনের মধুধারায় অভিষিক্ত হইয়াছে! 
বায়, শরতে, বসন্তে, হেমস্তে। শীতে, মিলন বিরহ, পুরবরাগ, মান 
অভিমানে, প্রতিভার প্রতি কপ্ূনাকে যেন অপুব শোভা মণ্ডিত কাঁরয়। 
'নজ হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জল মহাভাবের অনন্ প্রবাহে ফেলিয়া দিয়াছেন; 
সমস্ত সৌন্দর্য 'যাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে মুরভয়ে কত কোটি কাম, 
সেই জীবনেস্বরেপ শ্রীচরণে অপণ করিয়াছেন! সে সৌন্দধেরও শষ 
নাহ, -স কবির সীমা নাই, সে মিলনের« ভাষ নাই, ইহ। যাহার 
বুঝিয়াছেন বৈষবকর্বি গোবিন্দদাসের কাবা তাহাদের বুঝান কঠিন 
ইউবেনা। 

জিতেজাজাচে বশ (গাবন্দদাস 1 ! নবপধায় বঙ্গদর্শন, ১৩১৭) 

বৈষ্ণব কবিগণের মধো কবি শোবিন্দদাস প্রখ্যাত নাম | কিন্ত আমর 
নিঃসংশয় চিত্তে বলিতে পারি না যে, গোবিন্দদাসের পদাবলী বিয়া 
যঙগুলি পদ গ্রচ্লিত আছে, সমকলগুলিহ একই কবির র'চত। বৈষ্ব 
কবির আদিগুরু জয়দেবের আদংশ গোবিন্দদাস তাহার পদাবলী রন 
করিয়াছি-লন, তাহা বেশ বুঝতে পারা যায়। গোবিন্দদাস তাহার 
পদ্াবলীর তিতর একটু মধুরত, একটু গঠন পারিপাট্য, একটু কোমল- 
কাস্ত আনিবার জন্ক ঘেন সবদাই চেষ্টা করিয়াছেন । মন্থণ পেলবস্তায় 
তাহার পদাবলী সদা” যেন সমৃদ্ধ । জয়দেবের অনুকরণে তিনি প্রথমেই 
কোমলকান্ত পদের দ্বার শ্রশ্টামহৃল্দরের বন্দন' করিয়!ছেন, তাহ। 
জয়ত্বের শীতির ম্যায় মধুর-_ | 

ধবজ বস্ভান্কুশ পঙ্কজ কলিতম্‌। 
ব্রজবশিতাকুচ কুহুমে লজিতম্‌ ।। 


৪ 


বন্দে গিরিবর ধর পদকমলম্‌। 
কমলাকর কমলাঞ্চিতমমলম্‌ ॥ 


ইত্যাদি পদে যে ল'লত স্বর উঠিয়াছে সেই স্থুর প্রায় তাহার সকল 
কবিতাতেই, শু'নতে পাওয়া যায়: এই মধুর ঝঙ্কার, এই স্থরের বৈচিত্রা- 
ময়ী ভঙ্গী কবি গোবিন্দদাসের নিজন্থ। বাঙ্গাল: গীতিকবিতায় ছন্দে 
বৈচিত্রা ও র্গনারিম্তাসকৌশল তিনিই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন । 
শ্রীজয়দেব সংস্কৃত রচনার যে অপুৰ ভঙ্গীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন 
সে অপুর ভঙ্গী বঙ্গভাষায় কবি গোবিন্দদাস প্রথম আমদানি 
করিয়াছেন । গোবিন্দদ'সের পদাবলীতে কোকিলের পঞ্চম তান, বীণার 
কোমল নিকণ নিয়ত বিরাজেত । গোবিন্দদাসের পদাবলীতে “চৌ দকে 
ভ্রমর ভ্রমরী গুঙ্গ' । গোবন্দদাস ভারতন্দ্রের পুধপিতামহ | যে ছন্দ 
€ ভাষ। তারনচন্দ্র গোবন্দদাসে পাউয়াছিলেন তাহাই তিনি মাজিত 
€ স্রসভ্জিত করিয়। নিজ্জ প্রয়োজনে নিধুক্ত করিয়াছেন । গোবিন্দদাস 
একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী : ভাহার ।নমিত ইমারত কোথা « দেখিতে কুৎসিং 
নহে, সকল স্থলেই স্বদৃশ্য : ভারতচশ্রের সাহহ এই স্থলেই তাহার সাম্য ; 
কিন্তু গোবিন্দদাস শুধু শিলী নহেন, ঠিন কবি । ভারভচন্দ্ের সঙ্গে 
এখানেই তাহার বৈষমা । ঘে সরস কবিতে গোবিন্দপাস অনুপ্রাণিত 
ভারতচন্দ্রে তাহার নঙ্গান পাওয়া যায় নং । গোবন্দদাসের কবিত্ব ও 
ভারওঙচন্দ্রের ক'বহ বিভিন্ন জ্ঞাতীয়। ভারতচন্দ্রের কুতিত কোথায় 
তাহা অনেকে বলিয়াছেন -সে কথার অবতারণার এখানে প্রয়াজন 
নাহ । আমরা শুধু গোবিন্দদাসের কথাই বলিব । 


কবি গোবিন্দদাস সকল বৈষ্ব কবির মত রূপবর্ণনায় স্পট ; 
অধিকাংশ বৈষ্ণব কবির মত ছিনি প্রিয়ভমের মুখে প্রিয়হমার ও 
প্রয়তমার মুখে প্রিয়তমের বূপ বর্ণনা করিয়াছেন । এমন স্থলে 
একটু আধটু অত্যুক্তি সহজেই আসিয়া পড়ে; তাহা নিতান্ত 
অন্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। ভালবাসার নিয়ম এট যে 


৯ 


প্রিয়জনকে সর্ধগুপবিভূষিত ও সকল সৌন্দর্যের আধার বলিয়া 
প্রতিপয্ক করে। ইহাই ভালবাসার সাধারণ ধর । তাহার উপর 
শকুষ। € আরারা গোপিন্দদাসের ইষ্টদেবতা ; সেই ইষ্টদেকতার কপ 
বপন! করিবার কালে তন নকল সময় আত্মসংঘম রাখিতে পারেন নাই, 
মব্মরী কল্পনার সাহাঘো উহার ভক্তিপ্রবণ চিন্ত রাধাকৃষণের অপুর মৃ্তি 
ধারণা করেয়া আমদের চক্ষের সমক্ষে সজীবভাবে চিত্রিত কহরয়াছে। 
ভক্তের ভগবতমূতি কল্পনা « তাহার বর্ণনা বৈষুব কবিতায় অবশ্য কর্ব্য 
বন্লয় বিবেচিত হত | গোবিন্দদাস শুব রাধাকষ্ের রূপ বর্ণন' করেন 
নাই, শ্রীশ্রী মহাপ্রহর রূপ বর্ণনা করিয়ান্ধেন । গোবিন্দনাস আচৈত স্থের 
পরব এবং তাহ!তে মহ'গ্রভুর শিক্ষার প্রভাব বিলক্ষণ প্রকাশিত । 
শ্রাচৈতম্বোর শিক্ষা- ভ্রজো্্রনন্দন কুক নায়ক শিরোমণি, নায়িকার 
শিরোমণি রাধা ঠাকুরানী | গোবিন্দদাস আকফ রাধংকে এইভাবেই 
দেখিয়াছেন। এবং ভ্তবিগজিত প্রাণে ভগবান € ভাহার হলাদনী 
শক্তিকে এই হুদয়োম্মাদক ভাবে ভাবিয়া [নজ ভক্বিসাধনায় গুরুদ্ধ 
হইয়াছেশ। অভঙএব নায়ক এ নায়ুকাশিরোমানর রূপ কাজে কাজেই 
প্রথমে ঠাহাকে চিত্রিত করিতে হইয়াছে । 


চণ্ডীদাস যে উপাদান শ্ীরাধার প্রণয়োৎপান্ত কল্পনা করিয়াছেন, 
গোবিন্দদাসও সই সেই উপ'দান তাহার আরাধার প্রেমে ৎপ তির হেতু 
বলয়া নিংদশ করিয়াছেন । 
পছ্থিলে শুননু হাষ শ্যাম ছুই আখর 
তৈখনে দন চুহি কেল। 


ইত্যাদি পদ চশ্তীদাসের 'সই কেবা শুনাইল স্যাম নাম! কানের ভিতর 
দিয়া মরণে পশিল গো আকুল্‌ করিল মোর প্রাণ' এই অমৃহময় পদের 
রূপান্তর মাত্র । কিন্কু গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা চণ্ডীদ'সের শ্রীরাধার 
যত পাগিনী নঙ্েন, 'বদ্ধাপন্তির আীরাধিকার মত লাললাময়ী । 
গোবিন্দদানের বাধা ঘোগিনীর পার' নহেন । তিনি লালসাময়ী সুন্দরুধী । 


চে 


গোবিন্দদাসের পৃৰরাগের চিত্রগুলি বড় উজ্জল, বড় সিদ্ধ । এই 
চিত্রে উহার সন্গদয়তা বিশেষরূপে বাক্ত হইয়াছে । গোবিন্দদাসের 
শ্রীরাধা একদিকে যেমন বিষ্তাপতির রাধিকার মত লালসাময়ী অপর- 
দিকে তেমনি চণ্তীগ সের রাধিকার মত প্রথম দর্শনাবধি গ্রেমপরিগুত 
হ্দদয়া। বিগ্কাপতির মত গোবিন্দদাস শীরাধার বয়:সান্ধ বর্ণনা কবেন 
নাই । আমর যখন গোবিন্দদাজের কবিতায় প্রথম শ্রীবাধার দর্শন 
পাঠ, ভখনই হিনি প্রেমমুগ্ধা যুবতী নায়িকা । 


1০ 


কৃষেের সহিত প্রেম তেমনি প্রবল। গোবিন্দদাসের রাধাকৃষ। শুধু 
উভয়ের কূপবন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ আছেন; ছুইজনই দুইজনের প্প্রাণ 
লইয়। খেল করিয়াছেন । ভুইজনেই ছুইজনের রূপের উল্লাসে উন্মাদ 


গোধিন্দদাসের নায়ক এ নায়িকার জদয়ের পরস্পরের জন্তা এই 
আকাজ শুধু ভাহ'র কাল্পনিক লপ্নমাত্র ডিল না। তাহারা যে 
মহাপুরুষের কাছে মধর রসাশ্ুত বৈষ্ণবধন শিক্ষা করিয়াছিলেন, 
মেই জগৎপুঞ্জা মহাপ্রভুর জীবনে এঠ কল ভান অহরহ ক্ষুরিত 
হইতে "দা শিয়াছিল 


র1কতি পা পচ কহহ ন। পারতে 
ধারা ধারি বহে জোর । 
সোই পুরুখ মণি জোটায় ধরণী পুনি 


কো কহে আব্রতি শুর ॥ 
গোবিন্দদাস বণিত শ্রীক্জের এই চিত্র একটি জীবস্থ চিত্রের প্রা তচ্ছ বে, 
কলনামাত নহে। 
গোবিন্দদাস বৈষব কবিকুলের প্রথামত মিলন সম্ভোগ বর্ণনা 
করিয়াছেন । এই বর্ণনায় অনেকে লঙ্লীলতা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে 
প্রন্তত নহেন, তাহা মাধাদের অবিদিত নহে । এইখানে এইটুকু বজিজে 


চা 


চলিবে যে বৈষ্ণব কবির গান যদি কেবল পাথিব প্রণয়ের গান বলিয়া 
লওয়া যায়, তাহ। হইলেও এই সন্টোগ চিত্রগুলি স্বাভাবিক বৈ অন্বাভা- 
[বিক নহে, তাহা মনুস্যুদয়ঙ্জ ব্যক্িমাত্রই স্বীকার করিবেন। 
ভালবাসার যাহ, ম্বাভাবিক পাঁরণতি তাহাই বৈঞবর কবি বলিত 
কাপয়াছেন। শুধু বৈষধব কবি কেন সকল মহাকবিরাই ইহাই 
বুঝাইয়াছেন । শুধু এই কথা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছ। করি ঘে গোবিল্দ- 
দাসের সস্তোগচিত্র কেবল শারীরিক সম্ভোগ নহে, ইহাতে মনের অংশও 
অনেক পরিমাণে আছে । এগুলি ভারুতচন্দ্রের ও ঠাহার শিহ্গণের 
সম্ভোগচিজ্রের মত নিলজ্জ শংরীরিক মিলনের একটা ক্ষণিক উত্তেজনা 
সঞ্জাত নিরবাচ্ছ্ন দৈহিক আলিঙ্গনের চিত্র নছে। 

ক'ব গোবিন্দদামের মন এ সকল বর্ণনার কাজে কোথায় ? ভাহার 
পট্টি কি নিহাজ। নীচ প্রকৃতি প.রচালিত হইয়। এই অপুধ যুগল মিলন 
দেখিয়াছে 1 যাভারা জত্াস্ত অন্ধভাবে বৈষব কবির চচ! করেন, 
ভাহারাই এমন কথ: বলিবেন । আমরা দেখিতে পাই যে মিলন সম্ভোগ 
বণনা কালেই যেন কবির চিত্ত আর ভক্তবিধৌত হইয়াছে, সেই 
বর্ণন।র কাজেহ কব? লেখনী আরও সংঘত হইয়াছে, আর সেট 
সময়েই | 

চরণ বেড়ির' চার অরুণ সরোরুহু 
মধুকর হগোবিন্দদাস। 
গোবিন্দদাসের লম্তোগবর্ণনা কি জাতীয় হাহা তাহার 'রসোদগার, 
শীষক কবিতা গুলিতে প্রকাশিত । 

আমর? আর€ দেখিতে পাই যে গোবিন্দদাসের কবিত্ব এ সকল 
বর্ণনায় উদ্লিয়। উঠিয়াছে, তিনি মার এখানে শুধু শিল্পী নহেন, তিনি 
এখানে যথার্থ কশি। কত সুন্দরভাবে তিনি শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের প্রেম 
প্রকটিত করিয়াছেন । বাঙ্গাল! সাহিত্যে তাহা! একটি নৃতন ভাবের 
প্রবাহ ছুটাইয়াছ্ধে । "হার ভাবপ্রকাশশক্তি অসীম, সরম ও 
জটিলভাদোষ খুস্ত । 


০ 


যথার্থ প্রেমের দৈস্ত গোবিন্দদাস “মানের” চিত্রে উজ্জকাবণে চিত্রিত 
করিয়াছেন । মানের চিত্র প্রায় সকল বৈষ্ণব কবিই আকিয়াছেন, 
কিন্তু গোবিন্দপাসে এ বিষয়ে একটু সরসন্ব আছে, একটা নৃতন শুর 
আছে । বোধ হয় একথ। বলিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে না যে, বিদ্যাপ।ত 
ও চণ্ডীদাসেও মানের চিজ্ঞ এত পরল নহে। গোবিন্দদাসের মানের 
চিত্রে কতকঞ্চলি চরিজ্ বড় সুন্দর ফুটিয়াছে--জ্রীকষ্ের চরিত এ সী 
চগ্িজ্র । শ্রীরাধার চরিত্র বেশ কোমলত্ লাভ কারয়াছে। মান বড় 
মিষ্ট যেখানে ধথার্থ প্রণয় থাকে । সেই ভালবাস, গোবিল্দদাসেপ্র চিত্রে 
বড মধুর কপ ধারণ করিয়াছে । 


সঞ্ধী চরিত্র বৈষ্ব কবিতায় বড় উপাদেয় । নিংস্বার্থতার মৃ্তি 
স্বরূপিনী সখীগণ বৈষুব কাবোর অলঙ্কার শ্বরপ । ঝাধাকফের মিলন 
সাধনাই উহাদের চরম সাধনা, হাতেই হাহাপের স্রখ, হহাতেই 
তাহাদের তপু । মানে সখীদের চিত্র অতাস্ত মনোহর | শ্রীরাধার 
হাদয়ের সকল তত্ব সখীদের কাছে বিদিত, যখন শ্রীরাধা কৃষণকে প্রত্যা- 
খান করিলেশ, তখনই সখী বুঝিল যে রাধার জাবয় বিদীর্ণ হইতেছে । 
সখার কাধ আরম্ত হইল । যপন রাধ। কৃঞ্চকে বিদায় দিলেন, ওথন 
সখা তাস্থাকে আীত্র তিরস্কার করিতেছে, কিন্তু যখন আবার বাপার 
অস্ত;করণ বাথ বিগলিত বলিয়া জানিতে পারিল, হখন যুগল মিলন 
সাধিত্ত কারবার জন্য সার চেষ্টার অবশেম রহিল ন'। সকলের 
অপেক্ষ' ফুিয়াছে শ্রাকৃষের চরিত! শ্বার্থহীন প্রেম গোবিন্দদাসের 
কৃ চরিজে সম্যক বকশিত । 


গোবিন্দদাস শীকৃষ্ণ চবিত্রে যে সুন্দর নিংস্বার্থতার আরোপ করিয়াছেন 
ভাহ। আমর বিস্তাপতির অথব। চণ্ডীদ'সের মানের চিত্রেও দেখিতে পাই 
না, ইস্থা তাহার কম ক্ষমতার পরিচয় দেয় না। ইহাই তাহার কবিত্বের 
প্রধান কীতিস্তপ্ত । কবি এই স্থলেতাহার মনুষ্য চরিত্র চিন্রণ ক্ষমতার 
পর[কাষ্ঠ; প্রদর্শন করিয়াছেন । 


গোবিন্দদাসের প্রেম সাধারণত: বৈষ্ণব কবির প্রেষ--ষে কি 
আলো কিক পদার্থ তাছ। যাহারা তাহার “প্রেমবৈচিন্তা” মন সংযোগ 
সহকারে ৮6: ক রয়াছেন, তাহারাই বুঝিতে পারিবেন । তাহারা 
বুঝিবেন যে বৈষর কবির “পস্ভোগা হন্দ্রিয় চপলত: ও জঘন্ক লালসার 
বিাসক্ষেত্র মাত্র নহে ।( মহাকবি চশ্তীদাম তাহার অমর ভাষায় 
এক প্রেমবৈচিক্কোর শ্বঙ্পাত করিয়াছেন ছু কোরে হছু কাদে 
বিচ্ছেদ ভাবিয়া” গোবিন্দদাসে প্রেমবৈচিধা আরও আধ্যাত্মিক 
উংকধ লাভ করিয়াছে ; ভাহার চিত্রে “বিচ্ছেদ ভাবিয়া” নাই; পূর্ণ 
আালিজনের মধোই পৃ বিরহ! 


শাবিন্দদাস আমাদিগকে শিখাইয়াছেন যে প্রেম অপার্ধিব সামগ্রী, 
ইহ. অঙ্গের সঙ্গ দ্বারা পুর যায় নাত রাধাকৃষের যে অপাখিব ভালবাসা 
তাহাতে অঙ্গসঙ্গের উপলব্দি পযন্ত নাই । বৈঞ্ুব কবির ভালবাসার 
আধাখুকতা এইখানে উদ্দল বার্ণ নিদেশিত হঈয়াছে : প্রেমের 
তন্তিহ অঙ্গসঙ্গে নহে, প্রেমের স্থান হাদয়ে। হাই কবি গোবিন্দদাস 
বলিয়াছেন, যু অমীম লালসায়বিচলিত হইয়া আীপাধা শকের মিলন 
কামন! কারয়াছিলেন সেই লালসার সম্পূর্ণ পরিণতি ফল প্রা পুর কালেই 
এহ প্রেমকষুগল বুঝিতে পারিলেন ষে, সম্পূর্ণ দৈ হক 'মলনেই পূর্ণ 
বিপন্থাবন্থা উপস্থিত হয়। বিষ্ঠাপতি প্রেমের লালসা, চণ্ডীদ'স 
প্রেমের উন্মাদ ও গোবিন্দদাস প্রেমের আধাহ্িকতা দেখাইয়াছ্েন। 
বৈষ্ণব কবিতার পবিগ্ছভাবে অনুপ্রাণিত আধনিক ক্ষমতাশালী কবি 
রবীন্নাথ গোপিন্দদাসর এই চিত্রের মনন হদফম করিয়া 
লাখয়াছেন “সদয়ের ধন কিরে ধরা যায় দেহে ।  প্রেমবৈচিতো 
প্রেমের আদশ ও আধ্যাত্মিকতা চিত্রিত হইয়াছে ।) 


প্রেমের সাধনায় লালস: বড উপকারী । তীব্র লালস। মনে না 
আছিজে আকাভিক্রতের জন্য জালাধিত হইতে পারা যায় না। যদি 
প্রাণ ঢালিয়! ভালবাসিয়াছ ত হাদয়ে প্রিয়সঙ্গের জন্ত অসীম লাজসা। 


সই 


পোষণ কর, তোমার প্রতি অক্ষকে বাঞ্ছিতের প্রতি অঙ্গের 
আশ্লেষ-স্থধ-সম্ভোগের অমৃত রসাম্বারনে প্রোরত কর; তবে ইঞ্টলাভ 
কামন। হ্দলয়ে জাগিয়। থাকিবে । রূপ-্প নয়, যে অবধি সে রূপ 
প্রিযুতমের নখ উৎপাদন ন।করে, অঙ্গ-_অঙ্গ নয়, যে অবধি তাহার সবার! 
প্রিয়তমের সেবা না হয়, দেই দেহ নয়.যে অবধি তাহা শ্রিয়তমের 
'ভাগাথ উৎমগীকৃত না হয়: মনকে সবদ; প্রিয়টিস্তায় নিযুক্ত রাখ । 
,কগ্চ ঘনে আকাজ্ার ব' লালসার বিন্দুমাত্র লোপ করিও না । মনের 
সমস্তটাইহই প্রিয়তমর সঙ্গকামনারপ অগ্ুল জলে ডুবাঠয়া দাও। 
গোবিন্দদাসের পদাবলীর প্রথমস্তর এইভাবে বিরচিত । গোবিন্দদাসের 
গুথমস্তরর কেবল -সীন্দঘ ও লালসা, রূপ ও আকাতক্ষ, | এখানে দেখিবে 
বূঃপর জয়, রীপতুষ , আসঙ্গ 'জপ্দা, মিলন চাঞ্চলা, চদয়ের তরলতা 
মান-মাভমান, সকলই কিন্তু একটি শ্ববর্ণ শত্রে গ্রথিত অনস্ত ভালবাসা । 
তিনি বঁলতেছেন তু'ম মনে মনে ভালবাস, তাহাতে তোমার প্রিয়তমের 
কি আসে যায়, তোমার যাহা কিছু দেহ, মন, ঠল্ট্িয়সব তাহাকে অপণ 
কর, তাহার রূপ সম্তোগতৃষ্ণ মিটা€ হামার শঙ্গসচ্চ কামনা চরিতার্থ 
কর, প্ররহমকে বুকে রাখ, মনকে সাক্ষীন্বরপ এ কল কাজেই নিঘুক্ত 
কর. কিন্তু হাহার বেশী এখন আর তাহার কতনা লাই, হাহার বেশী 
হাহাকে মার কু করিতে দ্ধ না। লালসার ছারা প্রিয়তমকে লাভ 
কর। ন্বভাবজ্ঞ কবি এই স্তরে মনুষ্ন্মভাতর নিখুত ছ'ব ভুলিয়াছেন। 


তাহার দ্বিতীয় স্তরে উপস্থিত হইয়া আমরা প্রেম সাঃনার দ্বিতীয় 
ভর জানিতত পারি । প্রেমবৈচিত্তা এইট স্তরের অজ্ভর্গত | উহা হটে 
আমর জানিতে পারি ঘষে লালস দ্বারা প্রিয়তমের কাছে উপনীত 
হয়, ইন্দয় দ্বারা তাহাকে অনুভব করার ইচ্ছ: করা স্বাভাবিক বটে, 
কিন্তু ইন্দ্িয়ন্থার৷ তাহাকে ধরিবার উপায় নাই, সেই অমবৃতঙরূপের কাছে 
ঈক্জরিয়গ্রাম পরাভূত, ইন্দ্রিয়ের কার্য একেবারে বিলুগ্ব, ঈত্ত্রিয দ্বার! 
তাহার অনুভূতি হঈয়াও হয় না । এখানে আর গোবিন্দমাল প্রণয়ের 
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কথ। কছিতেছেন না, এখানে তিনি প্রেমের কথা, ভক্তির কথ। 
কহিতেছেন। এখানে তাহার নায়ক-নায়িকা নরনারী নহে, ভক্ত ও 
ভগবান। কিন্তু তাহার যে অমুতময় উপদেশ শ্রীকৃফ ও শ্রীরাধার মিলন 
বাপদেশে বিবৃত হইয়াছে, তাহ যাঁদ পথিব প্রণয়ের আদশ করিয়া 
হতে পারি, তাহা হই জে আমাদের অশেষ উপকার । 


গোবিন্দদাসের তূতীয় স্তর আরও উপাদেয় । এই স্তরে শ্রারাধার 
বিরহ, দিব্যোন্মাদ, ভাবোল্লাম বা ভাবপশ্মিলন বণিভ হইয়াছে । 
এখানে উপস্থিত হুইয়া গোবিন্দদাস দেহবিস্মৃত হইয়াছেন, যেটুকু ইন্দ্রিয়" 
শ্মুতি আছে, ভাহাও আর ম্বার্থময়ী নহে, যেটুকু ইন্দ্রিয়ের আকাকক্ষা 
আছে, তাহা আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত হইয়াছে । এখন ইন্দ্রিয়র মধ 
জাগরুক আছে মন: আর জ্াগিয়াছে মনের প্রবর্তক আত্ম । এখন 
রসাশ্বাদ, সম্ভোগ বাসলার পরিবর্তে আছে একীকরণ বাসনা, আপনাকে 
সম্পূর্ণরূপে প্রেমাম্পদের সহিত মিশাহয়ু। দিবার বাসনা ছদয় দিয়া 
বাধিবার আকুল আকাতক্ষ1, এখন শ্ারাধার মনে দেহের কথা আসে না, 
আসে প্রাণের কথা , নিজের সুখের কথা আসে না, কেবল বধূব সুখের 
চিন্তা লইয়া, বধর স্মৃতি লইয়া, তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মসমপণ করিবার 
কামনা লইয়! এখন তীহার দিন কাটিতেছে। গোর্বন্দদাস এইখানে 
কঁবন্ধের উচ্চস্তম সাপনে আরোহণ করির' অমহ সঙ্গীত গাহিয়াচ্ছেন। 

গোবিন্দদাসের কবিত্বের এই যংকি্চৎ পারিচয় লইয়া আমরা 
ও প্রগাঢ় । বৈষুবসাহিত্োে বি্বাপতি, চণ্তীদ'স এ গোবিন্দদাল তিনটি 
উ্নপল নক্ষত্র । বিদ্াপতি র সক, চণ্তীদাল ও গোরিন্দদাম ভক্ত, 
ভিনজ্রনেই প্রেমক, তিনজনেরই কবিত্ব বঙ্গলাহিষ্টো এক অভাবনীয় 
ভাববন্থার স্থপতি করিয়াছে, প্রেমরাজে এক অভৃভপৃব উল্লাসের অবভারণ! 
করিয়াছে, বৈষ্ব দার্শনিকের পথ সুগম করিয়াছে, বৈফব ভক্তের হাদয়ে 
মন্দারন্বরভিত মলয়ানিল প্রবাহিত করিয়াছে, প্রেমিকার প্রেমতৃফণা 
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মিটাইয়াছে, ভবিষ্তৎ কবি« ভাবপ্রস্থন বিকশিত করিয়াছে, সাহিত্যসেবী 
মাত্রেরই হদয়ে প'বত্র আনন্দের উৎস উম্মুক্ত করিয়া দিয়াছে । 


সতীশচজ্ঞ বাসর । গোরেজ্দাস কবিরাজ । 
(সাহ্িতা পরিষত পন্জিকা, ১৩১৮) 
গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫১ শাফে (কাহারও মতে ১৪4৭ শাকে ) 
ভেলিয়া-বুধুরী গ্রামে বেছবংশে জন্মগ্রহণ করেন । ভক্তমাল গ্রন্থে 
কথিহ আছে, গোবিন্দের প্রায় অর্ধেক বয়স পযন্ত তিনি শক্তি উপাসক 
ছিলেন ঠাহার বয়ল মখন ৮* বংসর, তখন তিনি ভয়ানক গ্রহণী- 
রোগে আক্তাস্ত হইয়া যরণাপন্ন হয়েন । একদিন মুমূর্ষু অবস্থায় নিজ 
টষ্টদেবহ ভগবজীকে স্মরণ করিতেছিলেন এমন সময়ে-- 
আকাশবাণীতে দেবী কহে বার বার । 
গোষিন্দ-শরণ লও পাই! নিস্তার | 
টহ্থার বন পূর্বেই গোবিন্দের অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ কৌলিক 
শক্তি উপাসন। তাগ করিয়! সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচাধের নিকট কৃষ্ণমথে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; এক্ষণে আকাশবাণী শ্রবণ করিয়। গোবিন্দও 
উক্ত শ্রীনিবাস আচাধের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া উদ্ত 
আচাধকে 'নজালয় বুধার গ্রামে লইয়া আসার জন্য অনুনয় করিয়া 
অগ্রন্জের নিকট পত্র লিখিলেন। রামচন্দ্রের সনিবন্ধ অনুরোধে আচার্য 
প্র রামচন্দের সহিত বুধরা গ্রামে গমন করিয়। গোবিন্দকে রাধাকৃঝ 
চতুরাক্ষর মন্ত্রে দাক্ষিত কাঁরলেন। কথিত আছে, আচাধ প্র 
গোবিন্দের মুখে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পদ-গান শুনিতে চাহিলে, গোবিন্দ-- 
তন্জহু নে মনল নন্দ লন্দল 
অভয় চরণারবিন্দ রে। 
ছুলহ মানুষ জনম সৎসঙ্গে 
তরহ এ তবসিন্ধু বে) 
(প-ক-ত, ২১৭৭ ) 


২১৩ 


উত্যাদি পদটি ততক্ষপাৎ রচনা করিয়া আবুত্তি করেন এবং ইহাই 
গোবিন্দদালের প্রথম পদ রচনা । গোবেন্দদাসের প্রসিদ্ধ অন্যান 
স্থললিত পদাবলীর সহিত গুলনা করিলে, এই পদটি তাহার প্রথম 
চল! মননে ক বোধহয় অসঙ্গত নহে, কারণ ভনম সংসঙ্গে বাকাটিতে 
যে শ্রটিকটুত। দোষ ঘটিয়াছে, গোবিন্দপাসের পরিণন্ধ বয়সের 
“কান পদে সেইরূপ ক্রটি দেখ, যায় না। কিন্তু এরূপ ক্রটি সঙ্গেও 
এই পদটি গোবিন্দদাসের প্রথম উপাস্থত রচন। হঠলে, ঈহ; যে তাহার 
ভাবাকালের অসামান্ত কবিত্বের চন! করিয়াছিল, তাহা! কোন মতে 
অধ্ধীকার করা যায় না। কথিত আছে যে, আচাধ প্রত কিছুদিন পরে 
গোবিন্দের বুসবোধ হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্ত তাহাকে 
বিভ্যাপাতির একটি অসম্পূর্ণ পদ পুরণ করিতে বলেন_গোবিন্দদান সেই 


গোবিন্দকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন। কেহ বলেন যে, 
গোবিল্পপাস [নত্যানন্দ পত্তী জাহ্বা দেবীর সঙ্গে শীবন্দাবন গমন 
করিয়: তথায় শ্রীজীব গোষ্ামী প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন এবং উক্ত 
গোদ্ধামী প্রভুদিগকে রচিত সঙ্গীতমাধব নাটক ও পদাবলশ শ্রবণ 
করাইলে, তাহার গোবিশ্দের অসাধারণ কবিতে পরিতুগ্ছ হইয়া 
গাবিন্দকে 'কাবরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন। আধক্ত জগছন্ধুবাবু 
গোবিন্দদাসের কবিতের জন্যই কবিরাজ উপাধি পাওয়ার 


আধা য়িকাটি গুকুত বলয়! বিবেচন: করিয়াছেন । গোবিন্দদাস 
পাত্র ছিলেন সন্দ্ছে নাই । কিন্তু তাহার অগ্রজ তাদৃশ কাবত শক্তি 
সম্পন্জ না হইয়া “পামচন্র কবিরাজ” নামে বৈষ্ণব সাহিতো সবজ্ত 
কথিত হইয়াছেন দেখিয়া বৈদ্ভকবি গোবিন্দদাসের কবিরাজ উপাধি 
বংশগত উপাধি বলিয়া আমাদিগের সন্দেহ হইতেতছ। গোবিলা 
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কবিরাজের পুজের নাম দিব্যসি্ । দিখ্যসিংছের পুত্রের নাম ঘনশ্যাম। 
যুক্ত দীনেশবাবুর মে পদকল্পতরুর উল্লিখিত-_ 
কবি-ন্প-বংশজ ভুবন বিদিত যশ 
জয় ঘনশ্যাম বলরাম 1” প-ক-ভ ) 
একই বাক্তি। কবনপবংশজ বাকোর অথ কবিরাজ বংশ্জাত । 
সুতরাং রামঠঞ ও গোবিশ্দের কিবিরাজ' উপাধিটি বংশগত ছিল 
বলিয়াই প্রভীত হয়। বৈদ্) বশোপ্তব বাক্তগণ বৈছ্াক শাস্ত্রে বাৎপন্ন 
হইলে অন্ত উপ সত্তে সাধারণ করেরাজ উপাধি ছারা অভিহিত 
হইয়া থাকেন--অগ্যাপি বঙ্গদেশের পায় সব ইহা দেখা যায়: স্বতরাং 
গোবিন্দদাতেক "কবিরাজ উপাধিলাভের -আধ্যায়িকাটি অমূলক এবং 
,গাবিন্দপাস প্রসিদ্ধ বট গোম্বামীপিগের ম্যায় বৈষধব আচাধগণের 
স্বাভাবিক বিনয়ুপশতঃ মাহাত্মাবাঞক কোন উপাধি পুহুণ করেন নাই 
ইহাই আমা পগের অনুমান হয়ু। 
বিদ্ভাপতি ৪ চন্টীদাসের পদাবলী অসাধারণ কবিছ ও অধুরতার 
জন্থা পৃধেঠ সন্থদয় শিক্ষিত বাঞ্তিগণের হাদয় আকষণ করিয়াছিল, 
তারপর তাহ। আচে তন্ত মহাপ্র« নিঙা পাঠ্য হইয়া তাহার তন্তু বৈষুন 
সম্প্রদায়ের নিকট আ হু বন্ধ হইয়' পড়িল; সুতরাং গাবিন্দ 
রর পদাবলীর উপরে বি্যাপতি 5 চণ্ডীদাস যে যথে্& প্রভাব 
বৃস্তার কাপয়া লেন, ইহ। সহজেঠ অনুমান করা যাইতে পাবে। 
'কন্ক গোবিন্দদ!/সর প্রকৃতিঞ্চতণ উভয় প্রভাব সমান কাধকর হয় 
শাত | শিপ হ ছুবোধা যৈথিল ভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন ; কিন্তু 
চণ্ডীদাপের ভ'ষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা-_ ইহা দেখিয়া যদিও গোঁবন্দদাসের 
স্টায় বাঙ্গালী কাবর উপরে বি্ভাপতি অপেক্ষা চণ্ডাদাসের প্রভাব 
'আধক থাক স্বাশাবক বলয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু কাধে হার সম্পূর্ণ 
বিপরীত দেখা যায়। বিদ্ভাপতির পদাবলার সহিত গোবিন্দদাসের 
পদাবলশর আনেক স্থলেই আশ্চ সাদৃশ্য এমন কি তিনি যে 
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বস্ঠাপতির আন্থকরণ করিয়াছেন, তাছা! স্পষ্টাক্ষরে বলিতেও তিনি 
কুদ্ধি হন নাই পক্ষান্তরে তাহার উপরে চগ্তীদাসের অন্মাত্র প্রভাব 
থাকি”, আনেক স্থলেই হাহা লক্ষা করা কঠিন। এইরূপ বিসদৃশ 
ঘটনার কারণ “ক? আামাদিগের বিশ্বাস গোবিন্দ কবিরাজের অসম্পূর্ণ 
জীবনচকিত হইহেই ঠহার সস্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইতে পারে । 
গোবিন্দ কবিরাজের সান্কত সাহিতো লিতান্থ পারদশিতা ও পট 
বধুস পদরচনাই বিস্কাপতির প্রতি ভীহার পক্ষপান্ের কাহণ বটে। 
গোবিন্দ কবিরাজের ন্যায় সংস্গৃতঙ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিদ্ভাপতির সংস্ুৃত- 
মূলক মৈথিল ভাষা আয় করা কঠিন নহে । বিদ্যাপতির পদাবলীনে 
গীতগে!পিন্দের মাত্রানুনের অনুকরণে যে সকল ছন্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, 
তাহাতে সংস্কার ম্যায় গুরু লপু বর্ণের প্রভৈদবশতঃ ভাষার সম্জীবৃত? 
& ছন্দের বঙ্কার মকপ রক্ষিত হইয়াছে হাহাতে সংক্কত কাবাস্থলভ 
অন্ুপ্রালাশি আতিমধুর শব্দালঙ্কার এ উপযারূপক প্রভৃতি মনোহল 
র্থালঙ্কার যরূপ লক্ষ হুয়, মার কোন ভাষাকাব্যোই সেইরূপ দেখা 
যায় ন', সুতরাং আজীবন সংস্কৃত সাহিতো আকণ্ঠ নিমগ্ন গোবিন 
কাবরাজ, রাধামোহন, জগদানন্দ প্রভৃতি কবিগণ যে চণ্তীদাসকে 
ছা'ড়য় 'বগ্গাপতির মৈথিল পদাবল্পীর আদর্শে পদ রচনা করিবেন 
ঠহাতে আশ্চযের বিষয় কি আছে? স্বীকার করি যে, চণ্ীদাসের 
পদাবলতে সহরূপ মলঙ্কারের ছটা না থাকিলেও্, তিনে তাহার 
সরল ভাষায় প্রেমিক প্রেমিকার ষে সুধুর জীবন্ত চিত্র অন্ত 
উক্কি বাক্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট, বাঙ্গালা ভাষার নিকট তাহ! 
অমূলা ; কিন্তু বাঙ্গাল; ভাষার সেই শৈশব অবস্থায় বাঙ্গালী কবি 
চণ্ডীদাসের অবামশ্র স্বাভাবিক বাঙ্গাল! ভ'ষার মাহাত্থ্য খুঝাগ সাধ; 
কাহারও ছিল না, কোন ভাষার আদিকবির প্রকৃত মাহাত্ম্যই 
সমকালীন ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন নাই । সে সময়ে বঙ্গদেশে সংস্কৃত 
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ভাষার রচনাই অধিক স্বাভাবিক ছিল । তাই আমর! দেখিতে পাই, 
"প্রেমাবতার ও বিনয়ের আদর্শ জ্রীচৈতন্য য্থাপ্রভূ অন্ক কোন ভাষায় 
তাহার মনের উৎকণ্ঠা ও আবেগ প্রকাশের উপযুক্ত বাকা না পাইয়া 
শিখরিণীচ্ছন্দে প্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া অশ্রজল প্লাবিত 
বদনে গদগদ কণ্ঠে বলিতেছেন-_“জগল্নাথম্বামী নয়মপথগামী ভবতু 
মে।” কিন্তু ষেমন প্রেমাবতার শ্রীচৈতম্ক মহাপ্রতুর প্রঙাব তাহার 
পর্বত সময়ের কোন প্রেমিক ভক্তেরই অতিক্রম করা সম্ভবপর হয় 
নাই, সেইরূপ স্বভাব-কনি চণ্তীদাসের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করাও 
পরব কবিগণের সাধ্যায়ত্ত ছিল না, তাই আমরা দেখিতে পাই ষে, 
গোবিন্দদাসের কোন কোন পদে তাহার প্রাণের উচ্ছাম অনিচ্ছাসত্বেও 
যেন অবিমিশ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। 
গোবিন্দদাসের এইরূপ বিশুদ্ধ পদাবলীর সংখ্য। খুব অল্প! পদকল্প- 
তরুতে সংগৃহীত গোবিন্দদাসের ৪৫৯টি পদের মধ্যে এ্রক্ূপ পদের 
সংখ্যা ৮।১০টির অধিক হইবে না। তন্চিন্র আর সমস্ত পদের ভাষাই 
বিশুদ্ধ কিন্বা মিশ্র মৈথিলী | ইচ্ছা পরবতশ সময়ে, চলিত কথায় 
ব্রজবুলি” নামে আধ্যাত হইয়াছে । 
গোবিন্দদাস কি ভাষা, কি ভাব সমস্থ বিষয়েই বিষ্ভাপতির 
অনুকরণ করিয়াছেন-_ইহ। সতা বটে, কিন্তু তাহার এইরূপ একটি 
নিজস্ স্বাতন্ত্রা ও চমতকারিত আছে, যাহা আমরা রাধামোহন ঠাকুর, 
বলরাম দাস প্রভৃতি অন্যান্য অন্থুকরণকাপী কবিগণের কবিতায় 
থুঁজিয়৷ পাই না । এইখানেই গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব ; ইহাই তাহার 
কাবাসাধনার শ্রেষ্ঠ সফলত।। 
প্রথমতঃ গোবিন্দদাসের ভাষ' বিদ্ভাপতির ভাষার অন্ুকৃতি হইলেও 
বিদ্যাপতির ভাষার অপেক্ষা তাহাতে সংস্কৃত শব্ের বছল প্রয়োগ দেখা 
ষায়। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, বিদ্ভাপতি তাহার ম্বদেশের 
প্রচলিত মৈথিল ভাষায় পদ রচনা! করিয়াছেন, সুতরাং এ ভাষার 
'*প্রচলিত তবে ও “দেশজ? শব্দের ব্যবহার এবং মৈথিল ভাষার হ্বাভাবিক 
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রীতি (10101) তাহার রচনায় প্রচুর পরিমাণে জক্ষিত হয়, ইহা 
একদিকে যেমন তাছার রচন। স্বাভাবিকতাফ ঠাহার ম্বদেশীয় সাহিত্যে 
শীষগ্থান অধিকার করিয়াছে, অন্থদিকে তাহ। ভিন্নদেশীয় বাক্কিগলে 
নিকট হধোধ্য হইয়াছে, সেইজন্ই বিষ্ভাপতিয় পদাবলীর স্থানে স্থাত 
অর্থনির্ণয় লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলশর মধ্যে এত গোজযোগ দেখা যাইতেছে 
বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাসের পক্ষে বিদ্যাপত্তির সমকালিক মৈথি 
ভাষার ব্যাকরণের মুল শৃত্রগুলি জানা! বাতীত, সেই ভাষার তন্তব 
দেশজ শব্খাবলে কিংবা রচনারীতিতে সেইরূপ পারদশিতা লাভ ক 
বোধ হয় সম্ভবশর 'ছল না; ম্বতরাং তিনি মৈধিল ও দেশজ শবে 
পরিবর্তে যে তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় বাব্হাতভ শবাবলি প্রঃ 
পাপ্রমাণে প্রয়োগ কারবেন, ঈহাহ নিঠাস্ত শ্বাভাবিক বোধ হয়। ( 
যাহা হউক, গোবিন্দ্দাস এই প্রণালী অবলম্বন করায় এবং তাহ: 
পরবতী পদকতৃগণও পুধোক্ত কারণে এই গ্রণালীতে পদ্রচনা করা 
তানাশিগের প্রবর্তিত “ব্রজ্ববুলি' বিগ্ভাপতির ভাষার ম্যায় হবোধ্য 
নাই । সংস্কৃত ভাষায় কিঝিৎ অবধকার থাকিলে এবং মৈথিল ভাষ 
কচকগ্ুল নিয়ম জান! থাকিলে, সহজেই এঠ ভাষ। আয়ন্ত কর! যাই 
পারে। মৈথিল ভাষার শিয়মানুযায়ী কারক ও ক্রিয়াবিভক্তির & 
অল্প পরিমাণ 'দেশজ” ও তষ্ভব শকের সহিত প্রচুর পরিমাণ সং 
শব্দের বাংহারে এহ যেনুতন লাখত উপভাষার প্রচলন হয়-_ইহু 
পরে ব্রজবুলি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । ই! মৈথিল, হিন্দি, ব্রজশ 
প্রন্থৃতি উপভাষার ম্যায় কখনও কধোপকথনে ব্যবহৃত হয় নাই । 
গোবিন্দদাসের পূর্বে অন্ত কোন বাগ্ডালী বৈষ্ণব কবি 
'ব্রজবু ল'তে পদরচণ। করিয়াঙ্ধেন বলিয়া! আমরা অবগত নহি । বাণু' 
ঘোষ প্রভৃতি মহাপ্রভুর সমসাময়িক পদকর্তৃগণ সকলেক্ট বিশ্তদ্ধ বাদ 
ভাষায় অধিকাংশ পদ রচন! করিয়াছেন । ঠাহাদিগের ২1১টি পদে ক 
'ব্রজবুল্ির' ব্যবহার দেখা যায়। কেবল গোবিন্দদাসের সময় হই; 
পদাবলী সাহিত্যে আমর! 'ব্রজবৃলি'র গাঁধান্ত দেখিতে পাই,_-ব 


১৭ 


গোবিন্দদাসের সমসাময়িক কৰি জ্ঞানদাসেব পদাবীতে কোন ফোন 
স্থানে রজবুলির ব্যবহার দেখিতে পাওফা যায়, এবং তাহার 'সহজে 
সুনিক পুতলী গোরী, জারল বিরহ আনলে তোরি। এবং 'দেখরি 
সখি শ্যমিচন্দ, ইন্দুবদনী রাধিকা । ইত্যাদি ব্রজবুলির রচনা ও ভাব 
বিশেষ প্রশংসনীয় ; কিন্ত এরূপ পদের সংখ্যা নিতাস্ত্ট কম । জ্ঞানদাস 
ব্রজবুলি পদের জম্ম বিখা'ত নগ্েেন_-তভিনি গম্ভীর উচ্ছাসপূর্ণ সুলকিত 
সরল বাঙ্গালায় চণ্তীদাসের জাদর্শে যে পদরচনা করিয়া গিয়াছেন, 
চণ্তীদাসের পদগ্চাড়া যে পদের তুলন' সমস্ত পদাবলী সাহিত্যে খুজিয়া 
পাওয়া যায় না, সেই পদ্দাবলীর জন্যই জকানদাস বিখ্যাত । শ্রীচৈতন্ত 
প্রতৃর পৃধবর্ত যুগে যেমন ব্দ্াপতি আর চস্তীদাস-_পরবর্তণ যুগে 
সেইরূপ গোবিন্দ্দাম মার জ্ঞানদাস,-যেন ইতিহাসের পুনরাবুক্তি, 
সমস্ত বঙ্মাহিতো এইরূপ সামা ও বৈষমোর অন্যতম দৃষ্টান্ত ছুলভি। 
যাহা! হক পৃবোক্ত কারণে গোবিন্দদাস কবিরাজকেই পদাবলী 
সাহা ত্রজ্জবুলির প্রধান প্রবর্তক বালা শ্বীকার করিতে হইধে। 

গোবিন্দদাসের প্রবতিত ব্রজবুলিক এই নৃূতনত্ঘই একমা। প্রশংসার 
বিষয় নহে । তিন তাহার রচনায় প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ 
করায়, জয়দেব প্রভৃতি কবির রচনার শ্ায় তাহার রচনা অন্ুপ্রাসাদি 
শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্যে অনেকস্থলে এরূপ শ্রুতিমধুর হইয়াছে ষে, 
জয়দেবের রচন। বাতীত অন্যত্র কোথায়ও সেরূপ লক্ষিত হয় না। 
গোবিন্দদাসের পদনাধূর্ধ ও অনুপ্রাসচ্ছটার দৃষ্টান্ত উদ্ধত কর! বিড়ম্বনা 
মাত্র; সন্গয় পাঠক তাহার যে পদটি বাহির করিবেন, সেই পদেট ইহার 
যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন, তথাপি আমরা কুতৃহুলী পাঠকবর্গকে পদকল্প- 
তরুর চতুর্থ শাখার যড়বিংশ পল্লপবের ৫। ৮। ১২। ১৩। ১৫২৬ 
সংখ্যক শ্রীকফের রূপ বর্ণনা পাঠ কারতে অন্থুরোধ করি । 
শোবিন্দদাসের-_ 

অঞ্জন-গঞ্জন জগ-জন-রঞ্জন 
জলদ পুঙ্জ জিনি বরণ! । 


তরুণারুণ-থল কমলদলারুণ 
মঞ্ধীর রঞ্জিত চরণা ॥ ( প-ক-ত ১৬৮৯ পৃষ্ঠা) 
মুকুলিত-মল্লী মধুর মধু মাধুরী 
মালাতী-মঞ্জুল মাল । 
মন্দ মকরন্দ মুদিত মত মধুকর 
মপ্ডিত মৌলি মন্দার ॥ ( এ, ১১৯৯ পৃষ্ঠ! ) 
ইত্যাদির নুমধূর রুপবর্ণনাসমূহের তুলনাস্থলল কেবল গীতগোবিন্দেই 
পাওয়া যায়--কিস্তু গোবিন্দদাসের অন্ুপ্রাসচ্ছটার নিকটে বুঝি 
জয়দেবও পরাস্ত হইয়াছেন । গোবিন্দদাসের এরূপ কতকগুলি পদ আছে 
যাহাতে পদের আরম্ত হইতে শেষ পর্যস্ত একই বর্ণের অনুপ্রাস 
চল্গিয়াছে । 
পরবর্তী কৰি রাধামোহন ঠাকুর, ঘনশ্যায, জগদানন্দ, প্রভৃতি 
অনেকে গোবিন্দদাসের এই সংস্কত-বহছুল রচনা-পন্ধতি ও অনু প্রাসচ্ছটার 
অনুকরণ করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন বটে , কিন্তু এ বিষয়ে গোবিন্দদালের 
সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, কেহ তাহার নিকটেও আিসতে পারেন নাই। 
সুতরাং পদ্মাধূর্য ও অনুপ্রাস প্রাচুষে পদাবলী সাহিত্যে গোবিন্দদাস 
অদ্বিতীয়, ইহা কেহই অন্বীকার করিতে পারিবেন না । 
কালিদাস রায় ॥ গোবিন্দদাস । ( বঙ্ষশ্রা, ১৩৪৯) 
গোবিন্দদাস তিনজন । একজন গোবিন্দদাস ঝা, হইনি মাথলার 
কৰি। বিস্ভাপতির অনুসরণে ইহার লিখিত মৈথিলী ভাষার কয়েকটি 
পদ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে । আর একজন গোবিন্দদাস চক্রবতী । 
ইনিও পদকত্াদের মধ্যে বিখ্যাত । ইহার রচিত পদগুলি বাঙ্গাল! 
ভাষায় লিখিত। তৃতীয় গোবিন্দদাস তেলিয়। বুধুরি € মুশিদাবাদ ) 
গ্রামনিবাসী ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা । শ্রীখণ্ডের মাতুলালয়ে 
ইছার জন্ম ও প্রতিপালন । গোবিন্দদাস বাঙ্গালায় ২1৪টি ও ব্রজবুলিতে 
বনু পদরচন! করিয়াছেন । এই গোবিম্দদাস বঙ্গের একজন মহ্াকবি। 


১৬৬, 


ই্ছার পদাবলীর কবিত্ব ভক্তির আতিশয্যে অভিভূত হয় নাই। ইনি 
নিজে বড় ভক্ত ছিলেন বটে কিন্তু ইনি ভক্তির ভাবাকুলতা সন্বরণ 
করিতে পারিতেন। ফলে, ইহার পদে কবিত্বের অবাধ ক্ষরণ হইয়াছে । 
গোবিন্দদাসের কবিস্ব প্রাণের গভীর আকুতির স্বতশ্ু্ত বিকাশ নয়-_ 
সেজন্য বিরহের কবি চণ্ীদাসের কবিস্বমহিম। তিনি লাভ করিতে 
পারেন নাই । গোবিন্দদাসের কবিতায় ভাবানন্দের সহিত বোধানন্দের 
মিলন ঘটিয়াছে। পদরচনাকে তিনি আর্টের পধায়ে উত্তীর্ণ করেন। 
কবিতায় বহরঙ্গের সৌষ্টব সাধনে কবির কোথাও বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি হয় 
নাই। যেমন ছন্দের বৈচিত্র্য তেমনি পদবিষ্যাসের চাতুরধ, তেমনি 
ভাবপ্রকাশের কৌশল,তঠেমনি আলঙ্কারিকতা । কোথাওকোথাও অনুপ্রাস 
যমক ইত্যাদি শবালঙ্কারের আতিশযো ও অর্থালক্কারের জটিলতায় 
তাহার পদগুলি পঙ্গু হইয়। পড়িয়াছে একথা স্বীকার করিতে হইবে। 
স্থলে স্থলে 9091000 17%161801)01 আছে । গোবিন্দদাস ঠাহার 
পদে অর্থগ্লেষ, রূপক, কাব্যলিঙ্গ, মালারূপক, অতিশ য়াক্তি, বিষম, নু, 


প্রয়োগ করিয়াছেন । উপমা যদি কালিদাসস্ত হয়, তবে উৎপ্রেক্ষা 
গোবন্দদাসস্য বজিতে হয়। | 

গোবিন্দদাসের কবিতায় সবাপেক্ষা সংস্কৃত কবিদের প্রভাব পৃষ্ঠ 
হয়। তিলি বহু সংস্কৃত শ্লোককে ব্রজবুলি পদে নব রূপ দান 
করিয়াছিলেন বনু সংস্কত কবির ব্যবহৃত অলঙ্কার তিনি প্রয়োগ 
করিয়াছেন এবং বু সংস্কৃত কবিপ্লৌঢোক্তি তাহার কাবো স্থান 
পায়াছে। বিগ্যাপতির কাছেও গোবিন্দদাল ধরণী, শুধু ভাষ। ও ছন্দের 
জন্য নয়। বিগ্ভাপতির রচনাভঙ্গী ও পদবিষ্তাস চাতুর্বও তিনি অধিগত 
করিয়াছিলেন, অবশ্য বছুন্থলেই শিষ্য গুরুকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। 
ছন্দ ও পদলাজিত্যের জন্তা গোবিন্দদাস জয়দেবের কাছেও খনী। 
বিদ্ভাপতির মত গোবিন্দদাস সন্তভোগের কবি, উল্লাস রসের কবি। 
রাসারস্তের “শরদচন্দ পবনমন্দ বিপিনে ভরল কুন্ুমগন্ধ, ফুল্লপমল্লিকা 


হ্খঠ 


মালতী বুখী যত্ত মধুকর তোরপি” ইত্যাদি পদের মত উল্লাস রসের প্ 
পদাবলী- _সাহিত্যেও নাই । “বাজত ডম্ক রবাব পাখোয়াজ” আর 
একটি উল্লান রসের পদ। গোবিন্দদাস অভিসারের কবি। 
জ্যোতসাভিসার, দিবাভিসার, শ্রীক্মাভিসার, তিমিরাভিসার ইত্যাদি 
অভিসারের এত বৈচিত্র্য কাহারও পদে দেখা যায় না। বঙ্গীয় পদ 
কঠাদের মধ্যে গোবিন্দদাসের মত “বাত্সায়নী ম্বাধীনতা” কাহারও 
পদে দেখা যায় না, প্রকাশের ভাষার আঙস্কারিকতা ও মগ্ডনকলার 
গুণে অশ্লীলতা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে । গোবিন্দদাসের রূপান্থুরাগ, 
রূপোল্লান, রঙলালম্তয, প্রেমবিহ্বলত।, মোহমাদক ত1, মিলনাকুলতা। ও ন্বপ্র- 
মাধূধের পদগুলি জগতের সাহত্যভাগারের পরম সম্পদ । কবির 
গোষ্টবিহারের পদও চমতকার । গোবিন্দদাসের গৌরচক্দ্রিক! গানে 
যে ছন্দ অলঙ্কাত্র ও পদবিল্যাসের এন্বব কীর্তনীয়ার মুদঙ্গে নানা 
বর্চচ্টায় যেন পুষ্পত হুইয়া উঠে। চাতুধের দ্বার যে কতটা মাধুর্ষের 
সৃষ্টি করিতে পারা যায়-তাহা গোবিন্দদাস দেখাইয়াছেন। 
আলঙ্কারকতার জন্তক গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্যে অপরাজেয়।। 
অলগ্ত করিয়! না বঞ্িলে কোন বক্তবা কাবা হইয়' উঠে না, তাহাই 
তাহার শ্বাস ছিল। বঙ্গভাষাকে তিনি এত দুর্দভ অলঙ্কারে মণ্ডিত 
কিয়া রাজরাজেস্বরী রূপ দিয়াছিলেন। তাহার এহ আলঙ্কারিকতা 
কালিদাস বা রবীক্জনাথের মত স্বাভাবিকভাবে প্রবুদ্ধ হয় নাই । মনে 
হয়, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের পুস্তক বিশেষতঃ উজ্জলনীলমণি, রসমঘ্ররী, 
অলঙ্কার কৌভুভ ইত্যাদি রসশাস্ত্রের পুস্তক মন দিয়া অধ্যয়ন করিয়া 
অলক্কার প্রয়োগে পারদশী হন। অনেক সময় মনে হয়, অলঙ্কার 
প্রয়োগের কৃতিত্ব প্রকাশের জন্থই তিনি কোন কোন পদ রচন! 
করিযাছেন। অনলক্কত সরল ভাষায় বৃন্দাবনলীলার কোন কোন 
অক্ষকে প্রকাশ করিলে তাহা অঙ্লীল হইয়া উঠে। বুন্দাবনলীলার অতি 
গুহাতম অংশকে বাণীরপ দয়াছেন। কিন্তু আভরণের আবরণে সে 


দই 


গোবিন্দদাসের অলঙ্কার কঠোর দ্বর্ণ হীরকের অলঞ্চার নয়--ফুলের 
অলঙ্কার । তাই ইহার সৌরভ আছে। এই মসৌরত অলঙ্কারগুলির 
বাঞ্জন! ও ধ্বনি । ভাবাকুঙগতার সংযমের সহিত অলঙ্কার প্রয়োগের 
ফলে গোবিন্দদাসের পদে যেরূপ পারিপাটা ও পরিচ্ছন্নতা এরূপ কোন 
বৈষুব কবির কাবো দৃষ্ট হয় না। 

গোোধন্দদাসের অনেক পদে অজঙ্কার প্রয়োগের ত্রমশৃঙ্খলা দৃষ্ট 
হয়। 'নামাহ অভ্র ভ্রুর নাহ য সম সে আগুল শ্রজনাঝ' এই 
পদটি তাহার দৃষ্টান্ত । গোবিন্দদাসের অধিকাংশ রচনার 9০0001709 
1717701101701 নয়; [11611901001 নয়, 1[২1101011০21, অক ত 
কাব্যধারায়ু শিজন্ব একটা ক্রম আছে গোবিন্দদাস সেই ক্রম 
অনুসংণ কাপয়াছেন -মালঙ্কারিক ভঙ্গী যেভাবে কবিকে পরিচালিত 
করিয়াছে কবর লেখনী স্ভাবেঠ চলিয়াছে । 'অলঙ্কাবের দিক 
হইতেই ইহাদের উৎকধ সন্ধান করেতে হইবে । 

রচনার উপাদান উপকরণ, পদ্ধতিরীতি ইত্যাদ বিষয়ে গোবিন্দদাস 
ষে প্রচ'লত সংক্কার অনুসরণ করেন নাহ তাহা নয়। রূপবর্ণনায় 
তিনি প্রচলিত উপমানগুলিকেই গ্রহণ করিয়ছেন--বাসকসজ্জার ও 
অভিসারের আয়োজন উপকরণ পৃধবতশী ক'বদের রচনা হইতেই 
লইয়াছেন, 1বপ্রলব্ধ', খণ্ডিত, কলহাস্রিতা ইত্যাদি নায়িকার রীতি 
প্রকৃতি বিবয়েও নৃতনত্ধ কিছুই দেখান নাহ, মানভঞ্জন, সম্ভোগ ও 
বিরহের বর্ণনায় যে মাগুলি রীতি আছে তাহার রচনায় তাহার বেতথ্য 
দেখি না। গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব এই যে, পুরাতন উপাদান উপকরণ 
লইয়া তিনি - স্থষ্টি করিয়াছেন তাহ সম্পূর্ণ নৃভন বন্। অধিকাংশ 
পদে তাহার নিজন্ব শক্তির একট! মুদ্রাঙ্ক আছে। তিনি অন্টান্ত 
অনেক কবির মত অন্সারক বা অনুকারক নহেন- তিনি একজন 
র্টা, পুরাতন উপকরণে তিনি অভিনব সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ 
শিল্পীর হাতে পড়িলে চির পুরাতন বিষয়বন্তক ও উপাদান যে কি 
রমনীয় রূসঘন রূপ ধরিতে পারে তাহা গোবিন্দদাস দেখাইয়াছেন।*** 


নব 


গোবিন্দদাস প্রধানতঃ চাতুধের কবি। এই চাতূর্ষের পরাকান্ঠা 
দেখাইতে শিয়া তিনি! অনেক সময় কুদ্ছুকল্লিত অস্কারের জটিলতার 
স্মপ্রি করিয়াছেন। অনেক সময় ক্রিষ্টরূপকে (5081060 70601101) 
পরিণত হইয়াছে ।**, 


গোবিন্দদাসের অন্ুবপ্রাসের কথা আর কি বজিব? গোবিন্দদাসের 
রচন। শব্াালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার তৃইয়েতেই গ্ধদ্ধ। গোবিন্দদাস পদের 
প্রত্যেক শব্দের আদিতে একবর্ণ বসাইয়া কতকগ্চাল পদ রচনা 
করিয়াছেন এবং প্রত্যেক চরণের আদিতে একবর্ণ বসাইয়াও কতকগুলি 
পদ-_ এইগুলিকে অন্ুপ্রাস না বলিয়া! অন্তুপ্রয়াসই বজিৰ। এগুলি 
জগদানন্দের উপযুক্ত, গোবিন্দদাসের নয় । | 


গোবিন্দদাসের অধিকাংশ পদে অনুপ্রাস ওতপ্রোতভাবে অনুস্থ্যত, 
অনেক স্থলে হঈ একটি জোরালো অন্ুপ্রানের প্রয়োগে রচনা ললিত 
মধুর । আবার ছন্দোহিল্লোলের সহিত স্থবিবেচিত অন্ুপ্রাস প্রয়োগ 
অনেকস্থলে রচনার আবৃত্তিকে সঙ্গীত করিয়া তুলিয়াছে । গোবিন্দদাসের 
বারমা?সয়। পদটি হিল্লোলিত অন্ুপ্রাসের প্রকুণ্ট উদাহরণ। এই পদে 
দীঘন্বরগ্চলিই অনুপ্রাসের কাজ করিয়াছে । অ.নক সময় কবি ঘমক- 
মুলক অনুপ্রাসের প্রয়োগে লালিত্যের স্থষ্টি করিয়াছেন । 


গোবিন্দদাসের পদের চরণে চরণে এবং পরে পরে মিলগুলি 
অনবদা. গোবিন্দদ'সের মিল শুধু অনবছ নয় কৃতিত্বের পরিচায়ক । 


ছন্দোহিল্লোল গোবিন্দদাসের পদাবলীব একটি বৈশিষ্টা। দীর্ঘ 
হ্দ্ধ উচ্চারণের মধাদা রক্ষা করাদ জন্য ্বভাবতই ব্রক্বুল পদে ছদ্দো- 
হিল্লোলের হি হয়। গোবিন্দদাস এই হিল্লোলকে নিয়মিত এবং 
অধিকতর নর্তনপর করিবার জন্ক কোন কোন পদ রচনা! করিয়াছেন । 
এসকল পদের অন্ক এম্বর্য না থাকিলেও হিল্লোলিত প্রবাহের জন্য 
উপাদেয় । 


২৯ 


গৌরচজ্দ্িকার পদ রচনায় গোবিন্দদাসের সমকক্ষ কে নাই। 
যাহারা শ্রীচৈতন্তদেবের সমসাময়িক তাহার! স্বচক্ষে শ্রীচৈতস্কোর লীলা, 
তাহার ভাববিহ্বলতা, স্তাহার তূবনমোহন রূপ দেখিয়াছিলেন। তাহার! 
গৌরাঙ্গের লীলাবিলাসের কথ! লিখিয়াছেন। তাহাতে প্রেমভক্তির 
গভীরত', সরলত', ভাবাকুলতা, মাধূর্ধ আছে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
সেগুলির অধিকাংশই কবিতার পদবীতে উঠে নাই । রুূসসাহিতোর 
দিক হইতে সেগুলির অধিকাংশেরত কোন মুলা নাই । সেগুলির 
তুলনায় শ্রীচৈতন্যের পরবত্তশ যুগের লোচনদাস, গোবিন্দদাস, 
জ্ঞানদাস ও বলরামদাসের গৌরচক্দিকা পদাবলশ সাহিতোর দিক হইতে 
উৎকৃষ্টতর । ইহাদের মধো গোবিন্দদাসের পদগজি রূপে রসে ছন্দে 
বঙ্কারে সর্বশেষ্ঠ। 

গোবিন্দদাস আপন মনের মাধুরী মিশাইয়। প্রীগৌরাঙ্গের ভাব- 
মুত্তিকে যে রূপ দিয়াছেন, তাহা৷ পূর্ববতর্শ কবিদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট রূপের 
চেয়ে ঢের বেশী উজ্জল ও মধুর হয়। উঠিয়াছে । এইরূপ অপূর্ধ রূপ- 
স্টি কেবল কল্পনার সরলতার জস্যইট সম্ভব হয় নাই, তাহার সহিত 
অগাধ ভক্তির৪ যোগ আছে । তাহাতেই যথেই হয় নাই। তাহার 
মত অপূর্ব নির্ধল অনবদ্ প্রকাশভঙ্গি আর কাহারও ছিল ন!। 
গোবিন্দদাসের গৌরচক্দ্রিক' পদাবলী শিবজটা হইতে বিষমুক্ত সুরধূনী 
ধারার হ্যায় প্চিন্বচ্ভ নির্মল ও কলতরঙ্গময়। মহাপ্রভুর প্রেমের এই্বর্ 
কবি একদিকে যেমন আতাজ্জল করিয়! দেখাইয়াছেন_ নিজের 
বৈষবোচিন দীনত1 ও আঁকিঞ্চন তেমনি গভীর আন্তরিকতার সহিত 
ব্যক্ত করিয়াছেন । 

গোবিন্নদাসের কবিতায় প্রকৃতির সহিত মুখা ভাবে না হউক, 
পৌণভাবে মাননন্ধদয়ের সংযোগ দেখানো হইয়াছে । প্রকৃতি 
প্রীমতীর উল্লাসে উল্লসিত হইয়াছে, বিরহে সহধিত করিয়াছে। 
অভিঙারের পথে বিত্ব ঘটাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে রাধার প্রেষের 
ছন্নিবারতাই বাড়াইয়াছে। অভিসার পক্ষে সহায়তাও করিয়াছে । 


৫ 


প্রকৃতি রাধাকুফের রূপ বর্ণনায় ঘষে নর নব উপমান যোগাইয়াছে-_ 
তাহ! সকল বৈষ্ণব কবির সম্পকই খাটে। মাসে হাসে প্রকৃতির 
প্রভাবে বেদনার বর্ণ পবিবতিত হয়, কবি তাহা বুবাতেন। তাহার 
বারমাস্তার করবহাটি প্রকৃতির লহিত মানব হাদয়ের গতীর সংযোগের 
নিদর্শন । 

আধ্যাত্মিক গৌরবের কথা বাদ দিলেও গোবিন্দদাসের মত শ্রেষ্ঠ 
কবি শুধু বাঙ্গালায় কেন ভারত বধেও ছুলভ । 


শ্রীগ্রসাদ বস্ত্র ॥ গোবিন্দদাস (মধাযুগের কবি « কাবা, ১৩৬২) 

গোবিন্দদাস নিঃসংশয়ে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি-- আধুনিক কাল 
ধরিজে€। কাবাশিলের সরাঙ্গীন সামঞ্জম্য না হদক- যাহা নিতাস্তুই 
চুপভ- এক বিশেষে দিক হইতে তাহার উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠহের প্রাস্তুসীমা 
স্পর্শ করিয়াছে, তাহা হঠল, কপ শল্প। গোনিন্দদাসের মত সচেতন 
শিল্পী বির ; এ বিষয়ে পৃবযূগের বিগ্ঠাপতি এবং পরধুগের ভারতচন্দ্র- 
রবীন্দ্রনাথ মাত্র তাহার তুলনাস্থল ৷ মধুন্দদনের কাকোও চুড়ান্ত বূপকর্ম 
আছে, কিন্তু অটিঞ্ঠ স্বয়ং তাহার স্টি সম্বন্ধে ০ অর্চচেতন। 
গোবিন্দদাসের কাবোর কপসম্পুর্থতা কেবল কাবো সীমাবদ্ধ নয়, 
কৰির মানসপ্রকৃততেহ একপ্রকার সঙ্ঞান সীমাবোধ আছে, যাহাকে 
কেবল উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার স্বাভাবিক সংযম বলিলে যথেষ্ট বলা হয় 
না; বন্ত; উহা! গোবিন্দদাসের কবিধমের মুলগণ্ড বৈশিষ্ট । এই 
সংযম বুদ্ধির ফলে গোবিন্দদাসের কাব্যে যে বিশেষ বস্তরটির আবির্ভাব 
ঘটিয়াছে, শা্থাকে কাবোর স্থপতিবিদ্ঞা বলা চলে। তাহার 
অধিকাংশ পদ যেন কুঁদিয়। তৈয়ারী -'কুন্দে যেন নিরমাণ'। প্রতিভার 
আলোড়নক্ষণে অর্ধ্বাহাদশায় আত্মসংবিতের বিলয়-মুহুর্তে প্রেরপার 
হাত ধরিয়া কবি তান্থাহ কাবা সরি করেন নাই । গ্াহার কবিভাবন! 
কাব্যের সবকয়টি প্রয়োজনীয় বস্তুর সমাবেশ করিয়া অপরিসীম 
রসবোধ ও তীক্ষ শিপদৃষ্টির সহায়ে একটির পর্‌ একটি পদ রচনা 


১৩, 


করিয়৷ গিয়াছে । ফলে কোথাও কোথাও ভাবাবেগের উত্তাপের অভাব 
হইয়াছে, কিন্ত কাবোর রূপ সম্পূর্ণতা যাহাকে বলে, তাহার অভাব 
কোথাও ঘটে নাই । 

গোবিন্দদাস সৌন্দর্যের কবি। শৌন্দর্যসাংনা বলিতে আমরা 
যাহা 'বুসিঃ কবি তাহার কাব্যের মধো ঠিক সেই বস্তির সঙ্ঞান 
অনুশীলন করিয়াছেন । তাহার রাধিকা তাহার মানসলোকের তিল 
তিল সৌন্দ্যের সমাহারে গঠিত । কবি যত কিছু সৌন্দ্য পারিয়াছেন 
সঞ্চয় করিয়া, স্ুবিষ্যম্ত করিয়া, রাধারূপের মাধামে প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আমর! একথ। বলিব, বন্ুলাংশে সফলকাম 
হইয়াছেন! এই রাধা ঠিক লৌকিক জীবনের কোনে। মানবী নয়। 
চণ্তীদাস, এমনকি বিষ্ভাপতির মধ্যে মানবিকতার অবসর আছে, কিন্তু 
গোবিন্দদাসের রাধা একেবারেই অলৌকিক, অথচ অপুর ্ুন্দর | 
তাহার মধো প্রাকৃত দেহুকামন! যতটুকু সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, 
তাহ কাবো নিবেশিত হইবার পূর্বতন লৌকিক উত্তাপ সামাশ্টুকুও 
বজায় রাখে নাই । তাহাত দেহকামন! বিদেহ ভাববাসনায় 
রূপাস্তারত । অবশ্য একথা সধত্র সত্য নয়; অভিসারের পদে ইহার 
বিপরীত দেখিতে পাইব। তাহার কারণ অভিসারে চলিত প্রবল । 
পথে চঙ্িলে পথের সৌরভ ও গৌরব অঙ্গে লাগিবেই 1১. 

গোবিন্দদাস খাটি লিরিক কবি নেন, কাব্যের মধোও তাহার 
অবতরণ ঘটে নাই ! তিনি অন্যের বেদনাকে--তাহার লীলা ও রসকে 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহ। শেষ পর্যস্ত অপরের রহিয়। গিাছে। 
চণ্তীদাস ও ছানদাসের মধ্যে রাধার সহিত একাত্ম হইবার প্রচেষ্টা 
বহুস্থলে ; তাই অস্ক্ের বেদনা! বা আনন্দ বাহতঃ তাহাদের কাব্যের 
উপজীব্য হইলেও ষখার্থতঃ কবির প্রাণবেগ তাহাতে মুক্ত হইয়াছে। 
অথাৎ বন্ক্ষেত্রে তাহা মন্মক্প গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে । 
গোবিন্দদাসের কাবো ইছা! ঘটে নাই । ঘটিয়াছে কি, না! ছুটি বসত 
লাটকীয়ত। ও চিত্রধমিত] ॥ কবি স্বয়ং কাব্যের বিভাব নন বলিয়া 


৬৯২ 


াহার কাব্য উৎকৃষ্ট চিত্ররসের- আধার হইতে পারিয়াছে এবং সেই 
নিশ্চল চিআরারজি বিশেষ কাব্াপধায়ে চঙ্গংশক্তি জাভ করিয়া 
মাটকীয়তার শ্ৃষ্টি করিয়াছে । গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব যে যে পদ 
পর্যায়ে, তাহার কোনোটিতে হয় চিত্রধর্», নয় নাটকীয়তা ইহার যে 
কোনো একটি শনুশ্যাত । কোলে। কোনে ক্ষেত্রে উভয়ের মিলন । গৌর- 
চন্দ্রিকায় উভয়ের মিলন, রুপানুরাগে চিত্ররসের প্রাধান্য, অভিসারে 
নাটকীয়ত', মহ্থারাসেও তাই 17 

তদুপরি ছিল গোবিন্দদাসের সঙ্গীত-গুপ । গোবিন্দদাস খাটি 
অর্থে জ্িরিক কবি নন, অথচ সঙ্গীতের অবিক্ষিল্ন স্রোতে একেবারে 
ডুবাইয়া দিতে তাহার মত সে-যূগে কেহই পারেন নাই, এ যুগেও এক 
রবীন্দ্রনাথ পারিয়াছেন। এই সঙ্গীত অঙ্গ অথব! স্ুরাঙ্গ-স্ষ্টির 
প্রেরণা কৰি পাষ্টয়াছেন আর এক বাঙ্গালী কবির নিকট-_তিনি কাস্থ- 
পদাবলীর শ্রীজয়দেব । ঠিক এই শুক সঙ্গীত্বোধ-কাবোর মুর- 
চেঙনা--ভারতবধে বঙ্গেতর অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিতো 
মিলিবে কিন। সন্দেহ । ভারতীয় সাহিতে। স্থর-লম্পণ বাঙালীর শ্রেষ্ঠ 
সমপণ বলিতে দ্বিধা নাহ | র্বীম্্নাথ একদা! কালিদাসের কবোর 
ভাবগঞ্ভীর অথচ আপাত-অমন্থণ কাবাংশের শরেষ্ঠত জয়দেবের 
অতি ললিত অতি-মধুর পদাবলীর সহিত তুলনা করিয়া প্রতিপাদন 
করিয়াছিলেন । সেই অভি যথার্থ সমালোচনার বিরুদ্ধে আমাদের 
কিছু বলিবার নাই । কিন্তু ইহাও স্বীকাধ, এ অখণ্ড সঙ্গীত হিল্লোল 
একমাত্র জয়দেবের, অস্ত কাহার নয় । অনেকের ধারণা, বিষ্ভাপতির 
নিকট গোবিন্দদাস এই সঙ্গীত-প্রাণতার জন্য খণী। বস্ততঃ তাহা 
সম্ভতা ময়। বিদ্ধাপতির নিকট গোবিন্দদাসের খণ ছন্দের জন্য, 
সবরের জন্ত সম্পূর্ণ নয়। বিষ্কাপতির অনেক পদ বাহ্থরূপে 
অপেক্ষাকৃত ছদ্দ-পরুষ, অথচ তাহাদের ভাবগগৌরবের তুলনা নাই ! 
সেখানে গোবিন্দদাস অনেক পিছনে । তথাপি গোবিন্দদাসের চূড়ান্ত 
প্রতিভা__সর্থাৎ নুর-প্রতিভার প্রশ্নে বিভাপতির স্থান নিয়েই । 


২৯৮ 


গরিশষ্ট 


জ্রীশচজ্র মজুমদার ॥ পদরত্রাবলীর ভূনিকা । ( বৈশাখ, ১২৯২) 


বৈঞ্বের ধন ভালবাসার ধর্ম। সংসারে এমন শ্ুন্দর আর কি 
হইতে পারে 1 সেই ভালবাসার মোহে মুগ্ধ হইয়া সৌন্দর্য তত্বজ্ঞ বৈষব 
মহাজনগণ তাহাদের গীতে সৌন্দর্ধের আদর্শ বাধিয়া রাখিক্সাছেন। 
বৈষ্ুবধম অন্যভাবে বুঝ। যাইত না, বুঝানত দূরের কথা । ভাষার শৈশবে 
গগ্যের অভাবে পছযে সকল বিষয়ই লিখিত হয়, ইহ অন্বীকার করি না, 
এবং বৈষুব ধর্সের দর্শনভাগও সেইরূপে লিখিত হইয়াছে । কিন্তু মহাজন 
পদাবলী সে নিয়মের কল নহে। ত্বাহারা যেভাবে তাহাদের ধর্ম 
বুঝাইয়া গিয়াছেন, তদেতর ভাবে ভালবাসার ধম বুঝান অসস্ভব। 
পৌন্তলিকতায় পাপ থাকুক বা না থাকুক, বৈষ্বদের পৌত্তলিকতা 
অবশ্যন্তাবী । মনম্বী কোমৎ ভিন্নভাবে এই ভালবাসার ধর্মই প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন। কঠোর দর্শন এবং বিজ্জান শাস্ত্রের ভিত্তিতে নিজের 
ধর্ম গাঁধিয়! তুলিয়াও তাহাকে ঘোর পৌসুলিক হইতে হইয়াছে । 
নহিলে মনুষ্যত্বের আরাধনায়, ব্যক্তিবিশেষের রূপগ্ুণধ্যান করার ব্যবস্থা 
তাহার নববিধানে স্থান পাইত না। ভালবাসার ধম জীবন্ত ধর্ম । 
বৈষ্ণব কাব্য প্রেমের ষে জীবন্ত চিত্র আছে, এ সংসারে তাহা বড় 
স্থলভ নহে । ইহার চেয়ে প্রশংসার কথ! আর কি হইতে পারে ? 

অতএব বৈষ্বধমে বৈধব কবির স্থান বড় উচ্চ। আজিকাজি 
অনেকে বৈষবধন্ বুঝাইতেছেন, কিন্তু আমরা দেখিয়া বিশ্মিত হইতেছি 
ঘে ভাহান্া মহাজনদের দাওয়াটুকু স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন । 
আমাদের বোধ হয়, ইহা! বৈঝবধর্ষের কেবল একদেশ দেখার কলমাজ। 


৩১৫০ 


ভালবাসার পূর্ণ ধর্ম তাহার! অপুর্ণে পরিণত করিতেছেন--কেবল রাধা- 
কষে সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা সত । তাহাই অপেক্ষাকৃত 
কঠিন বাট, কিন্তু সাহ পাচের “চয়ে বড় বজিয়াট এরূপ সিদ্ধাস্ত কর! 
উচিত নহে, যে পাচ নহিলে তাহার চলিতে পারে। চৈতম্থাদের 
জন্মিবার বপূধ হইতে বৈষ্ঞবধম ভারডবার্ধ গুচলিত ছিল, কিন্ত 
অপৃণ্ভিদে । কেনন', সে ধর্ম তখন কেবল রাধাকষ্ণের যৌন সম্বন্ধের 
উপর সংস্াপি। জয়দেব তাহা গীত করিয়াছিলেন,_বিদ্যাপতি ও 
চগ্্রীদাস সেই পথেরহ অগ্নসবণ করিয়া! আমর হইয়া পিয়াঞ্ছেন। যে 
মহাজন শান্ত, দান্য,সখা, বাংদলা, « মধব এই পাচভাবে শ্রীকষচকে 
দেখিয়'ছেন, ঠ্াহারা। গৌরাগ্র সমসাময়িক বা পরবতী, জয়দেবাদির 
অনেক পরবে । চৈতন্য যে সকল মহাজনের গ্রন্থ আলোচনা করিতেন 
তল্মবো ঠাহাদের স্থান ছিল না। 

এরর * বলিতেছিনা যে, চৈতঙ্োের পূর্বেকার বৈষবধম কেবল মধুর 
রস-সব্দ শান, দাস্বা, দখা, বাৎসাল্াদির তখন নামগন্ধ ছিল না। 
আমার হক এই যে মধূব রসের তখন এত বাড়াবাড়ি, যে অঙ্থা রসের 
ভাবন! শাবিবার সময় ছিল না। অন্ত “সের যে প্রয়োজন তাহাও 
তখন অনুভূত হয় না । মামরা বলিয়াছি, গৌরাঙ্গের পুরবত* কবিগগণ 
কেব মধুর রসের মৌন্দ্ধে মুগ্ধ হইতেন এবং তাহাই তাহারা গীত 
করিয়ান্ছেন ৷ বাস্তবিক অন্তঃসের তাহারা বড আলোচনা করেন নাই । 
যশোদার দেই গোপালময় প্রাণ, সেই অতুল বাৎসল্যভাব, ব্রজরাধালের 
সেই ঢলঢল বালম্বলভ সথা, যমুনার কুলে কুলে, ব্রজের বনে বনে মধুর 
যে গোচাবণ, সে মোহ যার বলে, 

দৃগ্ধ শ্রবি পড়ে বাটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে 
স্নেছে গাবী শ্তাম অঙ্গ চাটে । 

সৌন্দর্যের এই সব উপকরণ, ভালবাসার পঞ্চম যে মধুর রস, ভাহার 
মীচের এই সব পরদা, তাহারা একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছেল । অথচ 
ছাড়ার যোগ্য বলিয়া যে সব ত্যক্ত হইয়াছে, অধব৷ সৌন্দর্ষের কটোগ্রাফ 


১৯. 


সে সব ছবি প্রতিফলিত করার কুশ্লত। তাহাদের ছিল না, একথা 
বলিতে কেহ বোধ হয় সাহল করিবেন না । তাহাই বল্িতেছিলাম যে 
গৌরাঙ্গের পৃধবতী বৈষণবধন্ন তেমন পরিপক্ক নছে। 

এই অপরিপ্কতার ফলে চৈতন্চের পূর্ববর্তণ ধর্ম কতকট। উচ্চৃঙ্ঘল- 
তার ধম, অস্ত; যে বন্ধন ধমের প্রাণ, তাহার সহায় নছে। এ সংসারে 
যাহার ন্লেহ্থের বন্ধন পরদায় পরদায় উঠে না-_শৈশবে ষে জনক 
জননীর বাৎসল্য, কৈশোরে সেই ভাই ভগ্নী সখার সহ যে জানে না, 
সে যেমন জীবনের পরম লক্ষান্রষ্ট হইবেই হইবে, নিরবঙ্ছি্ন মধুর রসের 
উপালন। তেমন হধন ভক্তুজীবনতক কলছ্িত করিত । ভক্তের আদর্শ 
--সারাধা দেবত' ন্্য়ং। আম যাহা পন্দর, যাহা উন্নঙ, যাহা পাধত্র 
জ্ঞান কিয় জাবনের আদর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, আমার আরাধ্য 
দেবের আদরে হাহা মলে না, এ বেষমোর ফল ধম নহে অধর্গ। এ 
সংসারে যাঁদ কেহ সে কথ। হ্থাদয়ঙ্গম কর্দিরা থাকেন ত তিনি ভক্তপ্রধান 
শ্রাচৈতন্ ; জীবনের প্রত্োেক কাজে হা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। 


তিনি প্রিয়তম শষ ছো'ট হরিদাসকে চিরদিনের অন্য বিদর্জন দিজেন, 
কেননা সে সন্গযাসী হইয়। স্্ীজাতির হইত বা বুদ্ধি_-স্্ীজাতির 
ছে ভিক্ষা করিয়াছিল । আবার রামানন্দ ক্সায় শিল্ঠার্দগকে সঙ্গীত 
শিক্ষা দিতেছেন শুনিয়া, তিনি ভক্তমণ্ডলীর মধো বলিয়া উঠিলেন, 
শতিনিই প্রকৃত নিবিকার সাধু, আমরা ভণ্ত মাত্র” একথা ধাছার! 
বুঝবেন, তাহাদিগকে বুঝান সহজ হইবে যে, এই কঠোর নীতি 
এবং ভাবুক প্রান বাৎসল্য « সথাভাবে মাতিতে পারিতেন বলিয়াই, 

তাহার মধুর রসোম্মাদ কেবল আধ্যাস্বকতায় পরিণত হইয়াছিল । 
এই আধাত্মিক ভাব বড় উচ্চ জিনিস, অকপট প্রেম এবং স্বার্থমন্ত 

শুন্যতা ইহার ভিত্তিভূমি ।-_- 
“পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া আকুল গো 
নারী বা কেমনে প্রাণ বাদ্ধে 1, 


১৬০, 


এ আধ্যাত্বিকত1 বড় সহজ কথা নহে । চৈতন্ের শিশ্তুগণ তাহাতে 
সেই আধ্যাম্মিকভাব প্রত্তাক্ষ করিতেন । চৈতন্টের মৌখিক শিক্ষা অতি 
সামান্য-_-ঠাছার কৃষঝ্ধময় জীবন পঞ্চরসের আধার করিয়া তিনি 
অলৌকিকত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। অবতারবাদের সাধারণ ইতিহাস 
এই ষে, জীবদ্দশায় কোনও অবভারের প্রতিষ্ঠা হয় না--কালের ক্ষত 
যখন পৃরিয়া উঠে, তখনি দূর ভবিব্যবংশীয়ের: অসাধারণ প্রতিভায় 
দেবদ্বের আরোপ করে । কিন্তু গৌরাঙ্গের বেলায় সে কথা বেশী খাটে 
না। জীবদদশাতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণঅবতার এবং অধিকতর 
বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ধাহারা সর্ধদা তাহার সহবাস করিতেন, 
তাহারা দে কথা প্রচার করিয়াছেন । তাহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রধান শিশ্বের! তাহার প্রতিমূতি বিগ্র্ের প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃঙ্জা করিলেন 
দে পৃঙ্জা আজিও চলিতেছে । এ রহস্যের মুল-_বলিয়াছি ত সেই 
আধ্যাত্মিকতা । 

সেই আধ্যাত্মিকতার কল,__চৈতন্যের পরবর্তী মহাজন পদাবলী । 
পদকল্পতরু এবং তাদৃশ অন্যান্য পদাবলীর প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি যাহ্]ুরা 
আলোচনা করিয়াছেন, তীাহারাই জানেন, শ্রীকৃষ্জলীলার সঙ্গে 
গৌরাক্গের আধ্যাত্মিক লীলার সামগ্রস্য রক্ষ। করিয়া অবতারত্ব স্থাপন 
করাই পরবতী মহাজনদের উদ্দেশ্য । যেকোন লীলার বর্ণনায় “আরে 
আরে মোর গৌর রায়” বলিয়া আর্ত করিয়া তাহারা চণ্ডীদাস এবং 
বিগ্াপতির কবিতায় শেষ করিয়াছেন। বৈষ্বের মহোৎসবে ছত্রিশ 
জাতির মিলনের ম্যায়, পুরাতন, নৃতন সকল কবির কবিতা একস্থানে 
আসিয়া যিলিয়াছে । সধিকাংশ কবি তাহার শিশ্য ও বন্ধু। চৈতন্তের 
পবিত্র জীবন প্রকৃত ধর্মের জীবন,_তাহার অসম্ভব স্থা্শৃন্ততা, 
সর্বোপরি তাহার উজ্জর্ল আধ্যাত্মিক ভাব যে দেখিয়া মজিয়াছে, সেই 
কবি হুইয়াছে। স্ুন্দরে সুন্দর নহিলে মিলে না_-আর কবিতায় নহিলে 
বৈষ্ঃবের ধর্ম বৃঝ। যায় না। তাই প্রথমে বলিয়াছি--বৈষুব ধনে বৈষ্ণব 
কবির স্থান বড় উচ্চ। 


ইতীই 


বিপিনচজ্য পাল । বৈধব কবিতার কথ । (নারায়ণ, ফাল্গুন ১৩২২) 

বৈষব কবিতার প্রধান গণ ইন্থাদের মানুষী ভাব । সাধারণ লোকে 
এমন কি বৈঝব সাধকের! পর্যন্ত এই সকল পদাবলীর মধ্যে দেবতার 
লীলারস আন্বাদন করিয়া থাকেন, ইহা জ্ানি। কিস্তু এই দেবতাও 
যে মানুষ, একথা পাঠকের। বিস্বাত হইলেও, শ্রেষ্ঠতম কবিগণ কখনও 
ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না । অথব। যিনি যখন যেখানে 
এটি ভুলিয়। গিয়াছেন, তখন সেইখানে তাহার কবিতায় গুরুতর 
রসভঙ্গ হইয়াছে । 

এইজন্য মহাজন পদাবলী পড়িতে বসিয়া, সকলের আগে শ্রীকৃষ 
যে দেবতা একথা ভুলিয়া যাইতে হইবে । বুন্দাবনলীলা! যে নরলীলা, 
বুন্দাবনের সকলেই যে মান্থুষ_-তোমার আমার মত মানুষ, তোমার 
আমার মতন মুখ তৃঃখের অধীন, তোমার আমার মতন মায়ামমতায় 
আবদ্ধ-_ইহা যাহার! বুঝে না বা বুঝিয়াও ভুলিয়া যায়, অথবা এই 
নরলীলাকে যারা অতিপ্রাকৃত এশ্বরিক ব্যাপার বলিয়া মনে করে, 
তাদের পক্ষে মহাজন পদাবলীর নিগুঢ় রস সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করা 
আদৌ সম্ভব বলিয়। মনে হয় না । 

বৈষ্ণব মহাজনের! মাধূর্যের সাধক । আর বৈষ্ণব আচার্ষগণ বারস্বার 
বলিয়াছেন যে এক্বরক্ানের উন্মেষমাত্র মাধূর্বরস একেবারে উবিয়া 
যায়। ঈশ্বর ভাবই এশ্বর্ধ । শ্রীকষ্ণকে যে ঈশ্বর মনে করিবে, সে 
কৃষ্ণলীলার মাধূর্ধ কদাপি আম্বাদন করিতে পারিবে না। সে একটা 
কল্পন! করিয়! লইবে। বন্ধ্যা যেমন পুত্রন্নেহ কল্পনা করে, সেইরূপ সে 
একটা নিতান্ত মনগড়। আশ্রয়ে এই লীলারল আম্বাদন করিবার চেষ্টা 
করিবে । এইরূপ কল্পনাবলে তার পুলকাজ্জ প্রভৃতির সঞ্চার হইতে 
পারে। কিন্তু এ সকল বিকার শারীরিক, সাস্বিক নহে । খোলে চাটি 
পড়িলেই কাহারও কাহারও পা নাচিয়া উঠে, এ এক নাচ; ্মার 
অন্তরের ভাবোচ্চাস চাপিয়া রাখিতে ন। পারিয়া, সক অঙগপ্রত্যঙে 
_ তাহাকে ছড়াইয়। দিয়, তাহাদের চঞ্চল করিয়া নৃত্যশীল হওয়া অন্য 
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কথ।। একটা সাধারণ শ্রায়বিক উত্বেভম! মাত্র, আর একটা ভাবের 
তরুজভঙগ । সেরূপ কেবল কথায়, কেবল ছন্দে, কেবল বস্কারে কেবল 
স্বরে, অথবা ফেবল একট! অলীক মানস কল্পুন' বলে পুলকাক্র প্রভৃতির 
উদ্রেক হইতে পারে । ইহার সঙ্গে সত্য রসানুভূতির কোন সঙ্বন্ধ নাই । 
সাধারণ লোকে, এমনকি অনেক গতানুগতিক তিজ্ককষ্টিধারী বৈষ্ণব 
পর্যন্থ এঠভাবেই মহাজন পদাবলীর ফস আশ্বাদন করিয়া থাকেন! আর 
এই সকল অলীক ভাবপ্রবণ জোকের হাতে পড়িয়া মাঝখানে অমূল্য 
পদাবলী সকল আপনার যথার্থ প্রাপ্য মধাদ। হারাইয়াছিজ । 


শরকুষঃ ও গ্রারাধা মানুষই হউন আর ঈশ্বরই হউন, বৈষ্ণব পদকর্তাগণ 
হ্াদিগকে মামুষরূপেই আকিয়াছেন। আর বেঞব সিদ্ধাস্তেও 
শ্রাকষ্ণ.ক মানুষরূপেই প্রতিষ্টিভ করিয়াছে ; উচ্থাঠ আমাদের বাংলার 
বৈষ্ণব সাছিতোর বিশেষত! অন্যান প্রদেশের বৈষ্বতবের কথ; বেশী 
কিছু জাংনন1; কিন্ত মহাপ্রভু যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া £গয়াছেন, 
তাহাতে শ্রুকৃষ্ণকে মানুষরূপেই দেখিতে পাই । বাংলার বৈধব 
সিদ্ধান্তে শ্রীকষ্ণ:ক অবভার বলিতেই যেন কুচিত হয়, এমন মনে হয়। 
শরীক মবতার নহেন, কিন্তু অবতারী । ঘিনি অবতার করান ভিনি 
অবতাগী। স্প্টি ও অষ্টাতে যে পার্থকা, অবতার ও অবতাপীতে 
সেই পার্থক্য । আর অবভারী বলিয়া বাংলার বৈষ্বেরা বলেন 
“কৃষন্ত ভগবান খয়ং। আর তারা ইহাও বলেন যে গ্রাকৃষ্ণের ষে 
নররূপের বর্ণন: ভাগবতাদিতে পাওয়া যায়,তাহ। মায়িক নয়, আকন্বিকও 
নয়, কিন্তু তার নিত্যহ্বপ । এই নিত্যন্বরূপে ভগবান দ্বিভুজ, “ন 
কদাচিৎ চতুর” । তাহার চতুভু'্জ ষড়ভুজাদি ক্পই বস্তুত: মায়িক, 
ভক্তের তৃপ্তির জন্ত তিনি এমকল অমানুষী এশ্বরিক রূপ ধারণ করেন। 
দ্বতৃজ্ মুরলীধর রূপই ভার হরূপ। এই রুপই তার নিত্যরূপ। 

আর নররূপই যদি ভার নিত্যকূপ হয়, তবে মানবধম তার 
নিভাধম হইতেই হইবে । রূপে আর গুণে ভার মধ্যে ত কোন 'বরোধ 
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বা অসামজন্ত থাকিতে পারে না; তাহ হুইলে স্তর ভগবত ও পূর্ণস্ 
নষ্ট হইয়া যায়। নরব্রপ যেমন শ্রীক্ণের নিত্যসিক্ধরূপ, নরধর্ম এবং 
মানব প্রকৃতিও সেইরূপ তার নিতাসিদ্ধ। রূপে ও গুণে সকল দিক 
দিয়া তিনি মানুষ । তবে এই মানুষ অপূর্ণ, তিনি পূর্ণ, এই মানুষরূপ 
ও মানুষীপ্রকৃতি বিকাশধারাতে তিলে তিলে ফুটিতেছে, তার মধ্যে 
এসকল নিত্যকাল প্রশ্কুট হইয়া আছে । আমাদের নররূপ ও নরপ্রকৃতি 
পরিণামী: তার মররূপ ও নরপ্রকৃতি নিভাসিন্ধ। আর আমাদের এই 
অপূর্ণতাই তীর এ পৃর্ণভার প্রমাণ প্রদান করে। আমরা যে এখানে 
তিলে তিলে ফুটিয়। উঠিতেছি, তাহা হইতে কোথাও যে আমাদের এই 
মানবত। নিতাকাল প্রশ্দুট হইয়া আছে ইহা বুঝিতে পারি । আমাদের 
রূপ লালসা এ রূপকে নিয়ত খুঁজিয়! বেড়ায় । অস্তরে গুণের প্রতি যে 
স্বাভাবিক আকধণ আছে 'তীহাও এ অনস্ত গুণাধারকে অন্বেষণ করে। 
এই সকল হান্দ্রয়,। এই মন, এত বুদ্ধি, এই আত্ম, এই সবন্থ আমাদের 
সেই নরোত্তম ও পুরুষোকমের জন্যা নিয়ত পিপাসিত হইয়া তাহার 
প্রতিষ্ঠা! করে । আর বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর সত্য রস আশ্বাদন 
করিতে হলে শ্রাক্ককে এই নরোত্থম পুরুযোত্তম বূপেই দেখিতে হইবে। 

নর আর নরোম, পুরুষ আর পুরুষোত্তম সজাতীয়, সমানধর্মী | 
এই নরের মধোই এ নরোত্তম, এই পুরুষের ভিতরেই এ পুরুযোত্তম 
রহিয়াছেন। আবার এ নরোত্তমের মধ্যেই এই নর, এ পুরুষোদমের 
ভিতরেই এই পুরুষ রহিয়াছে । এইজন্য নর নরোত্তমকে চেনে বুঝে 
অত করিয়া ভালবাসে । যেযা নয়, সে তাহ। জানে না, জানিতে 
পারে না; বুঝে না, বৃঝিতে পারে না। আমরা মানুষ, যে ঈশ্বরে কোনো 
মানুষী ভাব ও মানুষী ধন নাই, আমর তাকে কখনও জানিতে ও ভজন! 
করিতে পারি না। ভাবের এঁক্য ব্যতীত ভজন! হয়না । ঈশ্বরের 
ভজনা করিতে হইলে হয় ঈশ্বরকে মানুষ হইয়। নামিয়া আসিতে হয়, 
না হয় মানুষকে ঈশ্বর হইয়। উঠিয়। যাইতে হয়। খুষ্ঠীয় সাধনা ঈশ্বরকে 
নামাইয়া৷ আনিয়া তবে তাহার ভজন! সম্ভব করিয়াছে । আমাদের 
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দেশের বৈদাস্তিক সাধন অন্দিকে মানুষকে বর্ম করিয়া উপরে তুলিয়! 
ব্র্ষেতে যুক্ত করিয়। দিয়াছে । ঈশ্বরকে নামাইয়া আনিয়া মানুষ 
করিলে ার ঈশ্বর নষ্ট হয়, মানবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়না । ঈশ্বরের এই 
মানবহ সত্য না আরোপিত, এই প্রশ্ন উঠে। ঈশ্বর আর মানুষ যদি 
পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী হন, অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতে যাহ! মানুষ নয়, আর 
মানুষ বলিতে যাহা ঈশ্বর নয়, যদি ইছ1 বুঝি, তাহ! হইলে ঈশ্বর কখনও 
সত্যভাবে মানুষ হইতে পারেন না । আমাদের বৈদাস্তিকেরা এইজন্য 
ঈশ্বরের মানবতধ স্বীকারকে মায়িক বালয়াছেন। খুষ্টীয়ান যিশুধুষ্টের 
নরলীলাকে 1691 নয়, 20109701) মাত্র বলিয়া মনে করিতেন । 
আমাদের বৈধব আ চার্ধগণ প্রচলিত অবতারবাদের এই ম্ববিরোধিত। 
খণ্ডন করিয়াছেন । তার] বলেন--ঈশ্বরই মানুষ, নিভ্যসিদ্ধ মানুষ, 
গৃঢং পরব্রচ্ধ মন্ুষ্যলিজং--পরক্রঙ্দের বা পরমতত্বের (বা 01070916 
[২০1)09র ) নিগৃঢ স্বরূপ মনুষ্য লিঙ্গ বা মনুষ্যাকৃতি বা নররূপ। এই 
নররূপ তাহার নিত্যসিদ্ধরূপ। এইজন্য তিনি নিজন্বরূপে নরোত্বম বা 
পুরুষোত্তম । 

কিন্ত আমাদের বৈষ্বসিদ্ধান্ত শ্রকচকে কেবল নরোত্বম বা! 
পুরুষোগ্ুম রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়। ক্ষান্ত হন নাই। তিনি নরোত্তম বা 
পুরুযোত্তমব্ূপে আবার নিখিলরসামতমুতি, যাবতীয় রসের ও সমুদয় 
অম্বতৈর মৃতি। রসবস্ত ইন্দ্িয়গ্রত্ক্ষ নয়, আস্তরিক অনুভবের দ্বারা 
কেবল ইহাকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। ভালবাসা বন্ত্রকে কেউ 
কোনোদিন চক্ষু দিয়! দেখে নাই; কান দিয়া তার ধ্বনি বা শব্দ শোনে 
নাই; রসনার দ্বারা কেহ কখনও এই বস্তর হ্বাদগ্রহণ করে নাই; নাসিকা 
দিয়! ইহার গন্ধও পায় নাই । এবম্ব অরুপ, অশব্দ, অস্পর্শ, অগন্ধ, 
তথ! অরস। অথচ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শাদির সঙ্গে এই অতীন্দ্রিয় বস্তর 
অভি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । ভালবাসার রূপ নাই, অথচ কূপের আশ্রয়ে, রূপের 
প্রেরণা ব্যতিরেকে এ বন্ত জন্মে না, বা জাগে না, আর জন্িয় বা 
জাগিয়! রূপকে আশ্রয় না করিয়া! ই! আপনাকে প্রকাশও করিতে 
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পারে না। যে ভালবাসে তার মূখে, চক্ষে, অন্গপ্রত্যঙ্গে সমূদয় দেহের 
মধো এই ভালবাসা আপনাকে ফুটাইয়া তোলে । 


সখা বাংসলা «ও মধুর-__এই তিনটি রসকে আশ্রয় করিয়া যাবতীয় 
মহাজন পদাবলী ফুটিয়! উঠিয়াছে। সথ্যাদি সম্বন্ধে আর সখ্যাদি রসে 
বিস্তর প্রভেদ আছে। সংসারে এ সকল সম্বন্ধ সর্বস্জই দেখিতে পাওয়া 
যায়; কিন্ত এই রস অতি দুর্লভ বস্তু! রসবস্ত্রর ছুইটি বিশেষ ধর্ম 
আছে-_প্রথম এ বন্ঘ তরল, দ্বিতীয় এ বন্ত আনন্দময় । তর বলিয়া 
এ বস্তা সর্বত্র সঞ্চার হইতে পারে, সকলকে আচ্ছন্প,। সকলের মধ্যে 
অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে । আর আনন্দময় বলিয়া এ বন্ড যাহাতেই 
সঞ্চারিত হয়, তাভাকে ম্খময় ও উৎফুল্র করিয়া তুলে । সবসঞ্চারণ- 
শীলতা ও সবানন্দদান রসের মুখা ধর্স। সখায় সথায় সম্বন্ধ সংসারে 
বিস্তর দেখিছে পাওয়া যায়; কিন্ত সকল সখা সম্বন্ধেতে যে সথারস 
ফোটে এমন বলিতে পারি না। সধ্য সম্বন্ধে যখন রস ফুটিতে আর্ত 
করে, তখন সখার জীবনটা সখাময় হইয়া যায়। সখার পঞ্চেম্ছ্িয় 
তখন সথাকে পাইবার জঙ্ক ব্যাকুল হুয়া উঠে । সখার মন তখন 
অবিরাম সথারই ধান করে। সথার স্থখ তুঃখ তখন সখাকে আসিয়া 
আচ্ছন্ন করে । তখন তাহাদের ছুই দেহে একই প্রাণ যেন স্পন্দিত হয় । 
তখন জাগ্রত ও স্যুপ উভয় অবস্থাতে, নিকটে ও দূরে সকল স্থানে, 
ইচারা একে গন্যের মগ বাস করে। এই বুস যখন প্রগাঢ় হইয়! 
ইহাদের দেহকে, ঈন্দ্রিয়কে, স্নায়ুমণ্ুঙকে, মনকে, ভাবনাকে এককথায় 
ইহাদের পরস্পরের সমগ্রতাকে গ্রাস করিয়া বসে, তখন ইহারা চক্ষু 
সাক্ষাৎকার বাতীত পরস্পরের রূপ দেখে, শ্রুতি সাক্ষাৎকণর বাতিরেকে 
আপনাদের পঞ্ছেক্দিয়ের দ্বারা একে অগ্তকে গ্রহণ করে ও একে অস্কোর 
সঙ্গ লাভ করে । এই অবস্থ লাভ হইলে, সধ্যরস সধ্যরতিতে পরিণত 
হয়। ইহাই রসের চরম পরিণতি । আর এই পরিণত অবস্থ, লাভ 
হইলেই সধ্যরস্তে, স্বেদকম্প পুলকাশ্র প্রভৃতি সাত্বিকী বিকার 
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প্রকাশিত হুইয়। থাকে । তখন দেহে এবং আত্মাতে, উঞ্জিয় ও 
অতীল্দিয়ে, শরীরী ও অশরীরীতে মেশামেশি ও মাখামাখি হইয়া যায় । 
আত্মা তখন দেহধম ও দেহ তখন আত্মার ধম লাভ করে । আত্মা তখন 
দেছেতে নামিয়া, দেহেতে ছড়াইয়া পড়ে; আরদেহ তখন আত্মাতে উঠিয়া, 
আত্মাতে লুপ্ত হয় যায়। এষে অপূর্ব অবস্থা, বাক্যে ইহার বর্ণন। 
হয়না । যে ভাগাবলে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও এ অবস্থার আভাসের 
আন্বাদন পাইয়াছে, সেঠারে ঠোরে তাহা! যে কি, ইহা একটু আধটু 
বুঝিতে পারে । আঙ্কের নিকটে ইহ! হেঁয়ালি মাত্র ! 
শৈশব যৌবনের প্রদোবালোকে দাড়াইয়। যে সখা আস্বাদন 

করিয়াছিলাম, তাহা কেবল একট. মানসবস্ত নয়। সখ! ত কেবল আত্মা 
ভিলেন না। তার শরীর ছিল, তার রূপ ছিল । তার শব্দ স্পর্শরূপরসে 
আমাদিগকে আকুল করিয়াছিল । তারই জন্য ত এ বসের লোভে 

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈমু ঘর । 

পর কৈন্ু আপন আপন কৈনু পর ॥ 
সে ত আমাদের কেউ ছিল না। সোদর ছিল না, অথচ প্রাণের দোসর 
হইয়া (ছল । কুটুম্ব ছিল না, [কন্ত সকল কুটুন্ধ অপেক্ষা বড় হইয়াছিল। 
তার মাকে মা ডাকলে প্রাণ নাচিয়। উঠিত । তার বোনকে বোন বলিতে 
জীবন মধুময় হইত। কোন সম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই সকল সম্বন্ধে 
তাহাকে বাধিবার জন্ত অস্থির হইতাম । সো নহে রমণ, হাম নহি 
রমণী--অথচ সকল ইন্দ্রিয় তাকে পাইবারজগ্ত অকুল ও পাইয়া বিভোর 
হইয়া থাকিত। জাগিয়। তারই কথা ভাবিতাম; ঘৃমাইয়া তারই স্বপ্ন 
দেখিতাম। সে ষে আমাদের কি ছিল, তাহা তখনও বুঝি নাই, এখনও 
বলিতে পার ন।। ূ 

অকিঞ্চিদপি কুব্বাণং সৌখ্যো ছখ্যান্তোপহতি । 
তত্বস্ত কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্ত প্রিয়োজন: ॥ 

কোন কিছু না করিয়!ও কেবল কাছে থাকিয়াই সে ঘষে আমাদের সকল 
হ:খের উপশম করত, সেষে আমাদের কি বন্ত ছিল, তাহ! কেমন্ধ 
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করিয়া; বজিব? যে এই অপূর্ব বস্ত কেবল একট! নিরাকার অশরীরী 
আধ্যাত্মিক ভাব বলে, সে মিথ্যা কছে। ষে ইহাকে কেবল একটা 
রক্তমাংসের স্্রায়ুবিক উত্তেজনা বলে মে আরও বেশী মিথা। কহে। এই 
রসকে যে সকল প্রকার শরীরধর্মশূন্ত ও ইন্দ্রিয় সম্পর্ক বিবজিত বলে' সে 
ইহ যে কি তাহ! জানে না, ভার ভাগ্যে এ বস্ত্র আন্বাদন লাভ হয় 
নাই,অথব। জানিয়া শুনিয়। সতাকধ। ভাবিতে ব। বলিতে সাহস হয় ন!। 
যে এই রলকে কেবল ঈন্দ্রিযবিকার বলিয়া জানিয়াছে, সেও ইহার 
প্রকৃত আন্বাদন পায় নাই 1 অভিপ্রিয় হটাত এই রস ইন্দ্রিযকে 
আশ্রয় এ আচ্ছন্ন করিফ়াই আপনাকে ফু়াইফা তুলে । ইন্ছ্রিয়ের ক্ষেত্রে 
জন্মিয়া্ড ইহ নিয়তই আভীক্দিয় রাজো যাইয়া লীলা করে। একথ। যে 
বুঝে, যে জানে, সে বলে, সেই রসবস্ত যে কি তার সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়াছে, 

এই বুস ঈল্জ্রিযসহায়ে বস্ত্র অনুভব হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
রূস আর অনুভব বা! 1901176 বাস্তবিক এক বসব নহে। অনু অর্থ 
পশ্চাৎ এবং ভব অর্থ জন্ম - পশ্চাং পশ্চাৎ যাহ। জন্মে তাহাই অনুভব 
অর্থাৎ ঈন্দ্রিবের সঙ্গে বন্ক সাক্ষাৎকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাহা! জন্মে তাহাই 
আন্ুভব । ইন্দ্রয়ের সঙ্গে বন্ৃসাক্ষাৎক'রকে ইংরেজিতে 00106100002 
কহে। এই 00109100101. এর পশ্চাৎ পশ্চ'ৎ 0০6117£ এর উৎপত্তি 
হয়। এই 61110 বা অনুভব অতি মামুলী বস্তু । সকল মানুষেরই 
এই অনুভব হয়। পশুপক্ষীদেরও হয়। কীউপতঙ্গের যে হয় ন। এমন 
কথ! বলা যায়না । এবজ্ড রস নহে। তবে রুসবস্ত্ব অন্থভব বা 
06611775 হুঠতে ভিন্ন হইলেও এই অন্থুভবকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত 
হয়, অন্য কোন প্রকারে হয় না। রসমাত্রেই অনুভবের অধীন, 
অন্থুভবতন্্। আর অনুভব মাত্রেই বস্ত্র সাক্ষাৎকারে উৎপক্গ হয়, বন্তর 
অধীন, বস্তরতন্ত্র। এইজন্য রসমাত্রেই বগ্ততন্ত্র । বস্ত্র আশ্রয় ব্যতীত 
রস জন্মেনা। তবে অনুভবে আর রসে প্রভেদ এই যে, অনুভব 
আপনার বিশিই আশ্রয়টিকে ছাড়িয়া যায় নল. ছাড়িয়া স্বাচে না, রস যে 
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অন্থভবের আশ্য়ে জন্মে সর্বদাই সেই মুহুর্তে তাহাকে ছাডাইয়া বর্তমান 
ও অতীত আরও বহুবিধ অন্ুভবকে জাগাইয়া তুলে । চক্ষু বূপই কেবল 
দেখে, শব্দও শোনে ন' স্পর্শও পায় না, গন্ধও গ্রহণ করে না, আমন্বাদনও 
করে না। আর রূপ কেবল চক্ষুকেই জাগায়, অতি প্রভৃতি ইন্দ্িয়কে 
স্পর্শ করিতে পারেনা কিন্তুচক্ষু রূপ দেখিবামাত্র তাহার পশ্চাতে 
যে অনুভব জন্মে, তাহা যখনই রে পরিণত হয়, তখল এই কূপের 
সংস্পর্শে চক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে সকল ইন্দ্রিয় চঞ্চল ও পিপাসিত হুইয়া উঠে। 
কেবল অনুভব রূপ মাজ দেখে । তার বর্ণ ও গঠন কি ইহারই জ্ঞানলাভ 
করে। কিন্তু এই অনুভব যখন রসে পরিণত হয়, তখন এই ব্ুপই 
অপরূপ হইয়া উঠে। তখন তাহা কেবল চক্ষুগ্রাহয রূপ থাকে না, 
মনোগ্রাহ্া, ধ্যানগ্রাহা, সমাধিগমা স্বপন স্বরূপ হইয়া উঠে। 
তুয়া অপরূপ রূপ হেত দূরে সঞ্জে লোচন মন ছুঁছ ধাব। 
পরশন লাগি জন্ু অন্তর জীবন রহু কিয়ে যাব ॥ 

রূপ তে! সকলেই দেখে, রূপের অনুভব যার দুই চক্ষু আছে তারই ত 
হয়, কিন্ত রূপ দেখিয়া প্রমাদে পড়ে কে ? যে পড়ে বুঝিতে হইবে তার 
রস জাগিয়াছে |." 

সাক্ষাৎদর্শনে যেমন এক এক ইন্দ্রিয় স্পর্শে সবেজ্িয় পাগল হইয়! 
উঠিয়াছিল, নাম শুনিয়াও তাহাই হুয়। 

নাম পরতাপে যার এছন করিল গো 
অঙ্গের পরশে কিব। হুয়। 
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গে 
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥ 

একে বলে রন। এষযে কেবল অনুভব বা 61175 নহে, ইহাও কি 
আবার বলিতে হয়, ন: বুঝাইতে হয়। তবে অনুভব বা (1105 
হইতে রসের ব! 10910081706 এর জন্ম হয়, ইহাও অস্বীকার বা উপেক্ষা 
করিলে চলিবে না। অনুভব বীজ, রস এই বীজেরই গাছ । অনুভব 
বা (6০178 এর সঙ্গে ইন্জ্িয়-প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ নিত্য, অপরিস্থার্য ৷ 
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এই জঙ্ত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত কোন সত্য রস জন্মিতে পারে 
না। ইজ্ছিয়ের আশ্রয়ে, অনুভবের অন্ুগমন করিয়া রসবস্থ জন্মে, ইহ! 
যেমন সত্য, সেইরূপ এই রস জঙ্মিয়া কেবল নিজেই যে ইন্জ্রিয়কে 
ছাড়াইয়া যায় তাহা নহে, ইন্ডরিয়গ্রামকেও আপনার লঙ্গে সঙ্গে 
অতীন্দ্রিয়ের ভূমিতে টানিয়া তুলিয়া! লয়, ইহাও সেইরূপ সত্য । রস- 
রাজ্যের একদিকে ইন্দ্িয় ও ইক্জরিয়ান্ৃভূতি, এবং অন্তদিকে আত্মবগ্ত ও 
অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎকার ; আর রসবস্ত এই ছুই রাজোর মধো আনন্দের 
সেতু হইয়া আছে। 

আমাদের বৈষ্ণব মহান্জনের! এই সত্যটা দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহাদের পীযূষ পদাবলীতে প্রত্যক্ষে ও অপ্রতাক্ষে, শরীর ও 
অশরীব্দীতে, দেহে ও আত্মাতে অদ্ঠুত মেশামেশি দেখিতে পাই । তারই 
জন্য এ সকল অমুত-পদাবলী পড়িতে পড়িতে ব! শুনিতে গুনিতে দেহ, 
মন, প্রাণ, আত্মা সকলে মিলিয়া এক পরমানন্দের হাট খুলিয়া বসে। 


অজ্জিতকুমার চক্রবভী ॥ বৈষ্ণব কবিতা । (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৪) 


বৈধুব কিতা কিছু সখ্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে বাৎসল্য ও মধুর 
রসের কবিতা । বাঙালীর জীবনে এই টা! রসই প্রধান - সেইজন্য 
দেখিতে পাই যে বৈষ্ণব কবিতার বর্ণনীয় বুন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ হয় 
বালগোপাল নয় কিশোর গোলীবল্পভরূপেই বন্দনীয় হইয়াঞেন। 
হুরপার্যতীর পিতৃমাতৃত্ব শ্রাক্ রাধার নয়-তারা চিরকিশোর ও 
চিরকিশোরী, চিরম্তন-যুগল। নন্দ-যশোদার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে 
বাৎসলারস, শ্রীদাম শ্রদামাদি রাখালদের সঙ্গে সম্পর্কে সখ্যরস, এবং 
শ্রীরাধিক! ও গোলীদের সঙ্গে সম্পর্কে মধুর রস ফুটিয়াছে। এই তিন 
রসই বাস্তবিক বৈষুব পদাবলীর বিষয় । আমর! মানুষের প্রেমেও এই 
তিন রসের লীলা দেখি মায়ের ছেলের প্রত প্রেম এক ধরনের প্রেম, 
সথায় সখায় প্রেম আর এক ধরণের প্রেম, এবং রায় কহে কাস্তভাব 
প্রেম সাধা-সার- যুগল প্রেম প্রেমের চরমরূপ ৷ | 
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অথচ বৈঝব সাহছিত্োর বাইহের আশপাশ অর্থাৎ এ গোচরণ, বাশী 
বাজানো, রাসমগুলের নৃতাগীতাদি, গোপীদিগের সহিত প্রেমাভিনয় 
প্রস্ভৃতির সঙ্গে আর মধ্যযুগীয় ফরাসী হতালীয় সাহিত্যের পান্ডোরাল 
কবিতার বিষয়ের সঙ্গে মোটামুটি একট। সাদৃশ্য ৬াছে । বৈষ্ণবকাব্যের 
সেই 72510191 দিকটাই মাইকেলের কপ্রনাকে আবি করিয়া ছিল এবং 
তারি ফলে গার ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈষৰ 
কবিতা আসলে প্রেমের কবিতা, কাজেই তাকে 151] এর মত ব্যবহার 
করিলে তার ঠিক রসটি আদায় কর] অসম্ভব । 


তবু, রূপ এ বস্তুর দিক দিয়া দেখিতে গেলে বৈষ্ব সাহিত্য অন্যান্য 
দেশের লোকসাঠিতোরইহ সমপধায়ন্ুক্ত ' মধাযুগীয় উবেদার বা কেশ্টিক 
ব।গেলিক ফোকলোর ও পুরাণকথা, পাস্তোরাল ও আইডিল্‌ ভাতীয় 
রচনার সঙ্গে ইহার বপগত ও বস্কগত সাদৃশ্ট কোন মতেই অস্বীকার 
করা যায়না । তবে যুগলপ্রেম ইহার প্রধান বিষয় হইয়াছে বলিয়া 
ইহা সময় সময় ইহার ফুল পুর্ধাণগত রূপ ও বস্তুকে বহুদূরে ছাড়াইয়া 
যায়- ইহ চিরন্তন মানবের হৃদয়ের বাণী হইয়া উঠে। পুথিবীর বড় বড় 
প্রেমের কবির কাবোর বাণীর সঙ্গে সেই সেই বাণীর সারূপা আছে। 

প্রথমে সথারসই দেখ! যাক । 

সখারসের কবিতা বৈষ্ণব কবিতায় নাই বলিলেই হয়। যাহ! আছে 
তাহা এত অল্প যে তাহ! পড়িয়া কোন তৃপ্তিই হয়না । বলরামদাসের 
কতক কঙক কবিতায় একটুধানি সখ্যরসের আস্বাদন হয় মাত্র । 
শ্রীকৃষ্ণ স্থদামের কোলে শুইয়া আছেন আর শ্রদাম তাহাকে বাতাস 
করিতেছেন অথব। শ্রীকৃষের মুখ রৌদ্রে শুখাইয়া গিয়াছে দেখিয়া 
আীদামের হৃদয় ব্যধিত হইতেছে, এর চেয়ে বড় সধ্য রসের কল্পন। 
বৈষ্ণব কবির নাই। 


সখ্য রসের কবিতা পড়িতে হুইলে পারস্ত কবিত। বিশেষত: হাফেজের 
কবিতায় যাইতে হয়। আমি মূল পড়ি নাই, কিন্তু অনুবাদ পড়িয়াই 
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ষে রস আস্বাদন করিয়াছি তাহা বৈষ্ণব কবিতায় কোথাও পাই না। 
হাফেজ্ের কবিতায় জীবাস্বা পরমা স্মার সম্বন্ধ দুই সখার সম্বন্ধ-_পুরুষ ও 
নারীর সম্বন্ধ নয়। অআড়জগতের ও অধ্যাত্ম জগতের সকল সৌন্দর্য সেই 
সখার মুখজ্যোতির ছুট! । 

“তাহার মদির আখির ইঙ্গিত প্রেমিকের প্রাণকে কখনও ভাবে 
উদ্মস্ত করে কখনও বিদ্ধ করিয়' হত্যা করে, কখনও মধুর আহ্বানে 
আশ্বস্ত করে।” 

“সখার প্রসন্নতা লাভ করিয়া যে সময়ে তিনি ( হাফেজ ) সুখী, 
তখন তার কাছে সমরকন্দ ও বোখারার সমগ্র সম্পদ সখার একটি কৃষ্ণ 
তিলের সমান মূলাবান নয় ।” 

“এহে সুন্দর, সুন্দর চক্্রযার যে দীপ্তি তাহা তোমারি উজ্জল 
মুখের পীপ্তি। অগতে যাহা কিছু সুন্দর, তোমার মুখশোভাই তাহার 
সৌন্দধের উৎস ।” 

“তোমার দর্শন পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠ পধস্ত আগত হইয়াছে) সে 
কিদেহে কিরিয়! যাইবে, না বাহির হইয়া আসিবে- তোমার আদেশ 
কি?” 

হাফেজের কবিভাতে যেমন তেমনি হুইটম্যানের কবিতাতেও 
সখারস নিবিড় হইয়। জমিয়াছে । 01 0০ 7071016 10081 91 
/১101992161009$” নামক একটি কবিতায় কবি বলিতেছেন যে বিশ্বের 
সমস্ত মায়া ও ছায়া কিন] এক এক সময় যখন সেই সন্দেহ হয়, মনে 
যখন নান! প্রশ্নের উদয় হইতে থাকে, তখন কবির বন্ধুরা সেই সব 
প্রশ্নের অদ্ভুত রকমে উত্তর দেন । 

'আ'ম যাকে ভালবাসি, তিনি আমার সঙ্গে ভ্রমণ করেন বা 
আমার হাতখানি ধরে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকেন, 

যখন সূক্ষ্ম অন্থৃভবগম্য বায়ু, বাক্যযুক্তির অতীত একটি বোধ 
আমাদিগকে নিবিড়ভাবে ঘিরে থাকে, 

তখন আমি অব্যক্ত অনির্বচনীয় জ্ঞানের বিদ্যুতে বিহ্যন্ময় হয়ে যাই, 


৯8 


আমি ত্তক ছুই ;আমি আর কিছু চাই না। 

“মায়ার? প্রশ্বের উত্তর ব! মৃত্যুর পরপারে আত্মার অস্তিত্বের 
প্রশ্থের উত্তর আমি জানি না, 

আমি নিচ্চিন্ত মনে কখনো চলি কখনো বসি- কারণ আমি 
তখন তুষ্ট। 

যে বন্ধু আমার হাতটি ধরে আছেন তিনিই আমায় পরিপূর্ণ তৃপ্তি 
দিয়েছেন । 

কৃষণকে পাখার বাতাস করা বা রোদে তার মুখ মলিন দেখিয়া কষ্ট 

পাওয়ার সখ্য রসের বর্ণনার চেয়ে হাফেজ বা হুইটম্যানের সথ্যরসের 
বর্ণনা যে অনেক বেশী নিবিড় ও বাস্তব এবং আধ্যাত্মিক বটে. এটা 
বোধ হয় নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিতে কুষ্টিত হইবেন ন' । 


তারপর বাংসল্য রস। এ রসে অবশ্য বাঙালীর জিং তাহ 
মানিতেই হইবে । খ্রীষ্টান দেশের আর্টে ম্যাডোনা ও বাল যিশুর ছবিতে 
ড1০8110115 11001161100 এর সাধনায় বাৎসল্য রসের পরিচয় পাওয়া 
গেলেও, কোন দেশেই বাৎসল্যরসের এমন একান্ত প্রাচুর্য দেখিতে পাই 
না। সুতরাং বৈধঃবের বুন্দাবনলীলার এই দিকটা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়াছে 
বলিতে হইবে । কিস্তুরায় রামানন্দের সঙ্গে তত্ব বিষয়ে প্রশ্মোত্বরে 
মহাপ্রত্ বাংসল্য প্রেমকে সধ্য প্রেমের চেয়ে শ্রেষটস্থান দিলেও, সাহিত্য 
ব! শিল্পে সধ্য বা কান্ত প্রেমের মহ বাৎসল্য প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ 
হয় না। বাতসলা প্রেমের প্রকাশ সংকীর্ণতর । কেননা ইহার মধ্যে 
কোথাও কোন অস্প্টত। নাই; এ প্রেমে অভিবাক্তির কোন ক্রমপরম্পরা 
নাই। ক্রমে ক্রমে জানিতেছি, ক্রমে ক্রমে পাইতেছি, এবং পাওয়ার 
মধো ন। পাওয়ার বেদন! এবং ন! পাওয়ার মধ্যে প্রাপ্তির আনন্দ, ভোগে 
ত্যাগ, ত্যাগে ভোগ উপলব্ধি করিতেছি-_-এসব রহুস্ত বিচিত্রতা যা 
সথা বা যুগল প্রেমে আছে যাহ! বাৎসলা-প্রেমে নাই । বালক কৃষ্ণের 
বদনে ব্রন্ধাণ্ড দেখানে! প্রভৃতি কতকগুজ্ী রহমতের অবতারণা বৈষৰ 
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কবিতায় শেষাশেধি দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণত; বৈষ্ণব 
কবিদের মধ্যে কেবলি ননী ছান! চুরি এবং যশোদার তাতে প্রশ্রয় এবং 
শ্ীকফকে বিচিত্রবেশে সাজানে। ইত্যাদি ঘোরে! বাল্যলীলার কথাই 
পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক সাধনায় ইহার যত বড় মুল্যই থাক, কাব্য 
ছিসেবে ইহার মুল্য অতান্ত কম। 


বৈষ্ব কবিতার সধ্য প্রেম যেমন, বাৎসল্য প্রেমও তেমনি-_ 
অীবনের বাইরের দিককার একটুখানি অংশকে তাহা ছয় । [১%560191 
কাবোর মত এ সকলের রস নিতাস্তই বাইরের রস--এ একটু পাখার 
বাতাস করা, আহ। উহ করা, বা ননশীছানা খাওয়ানো! বা শিখিপুচ্ছ 
দিয়ে চুড়াবাধা_ব্যস এই পর্যস্ত, তার বেশি নয়। সামাম্থ কবি 
0০৮০701% 17১(00016 এর 705 কবিতার মধ্যে বা 06018 
11900017910 এর 1176 82০% কবিতার মধ্যে বা ৬৬11119]) 131510 
এর ১9085 091 100090911০6 এর মধ্যে অথবা 2.1. ৯5৮০17501) 
এর 4 00177145 00810617 01 ৬ ০1565, এর মধ্যে যে বাংসঙারল 
পাওয়া যায় তাহা সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলী খাটিলেও পাওয়া যায় কিনা 
সন্দেহ । 71601055010 এর 106 17০1015 এর মত শিশুজন্মের 
রহ্স্যকথ! বৈষ্ণব কবিতায় আছে কি 1 রবীন্দ্রনাথের নাম করিবার 
জে' নাই_-কারণ তিনি প্রতীচ্য কবিতার নকল করিয়া নাকি প্রতীচ্য 
দেশে যশন্বী হইয়াছেন, কেনন! প্রতীচ্য দেশের লোকের! তাহাদের 
কাবোর নকলট! ধরিতে পারেনাই--নহিলে বলিতাম যে শিশুকাব্যে যে 
বাৎসল্য রস মাছে-_শুধু একটি কবিতা “জন্মকথা'য় শিশুর আবির্ভাবের 
অনির্চনীয় রহস্তের যে সংবাদ আছে-_সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহা 
কোথাও নাই। 

আচ্ছ!, এইবার মধুর-রসেই আসা যাক । 


মধুর রসের বৈব কবিত। আলোচনার আগে একটা কথা বল! 
দরকার যে মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্তের পূর্বেকার বৈফব কবিত। কেবলি মধুর 
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রস সধন্ব-_সধ্য, বাৎসল্যাদি রসের কবিতা তখন নিতাস্তই কম ছিজ্স। 
সহজে সাধনায় এ মধুর রসেরই বাড়াবাড়ি, অশ্ট রসের আলোচনা বড় 
মাই । 
পুপ্ধ অবি পড়ে ঝাটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে 
স্লেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে। 

গোপালতের এসব সৌন্দধ গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পরের সৃষ্টি । 

আমি অবশ্য পৃররাগ, অনুরাগ, খণ্ডিতা, মাঝ বিরহ প্রভৃতি যে 
সকলভাগে বৈষ্ব মধুর রসের পদাবঙ্গশ সাজ্জানো হইয়া থাকে, বেষ্ব 
সাধন! হিসাবে তার কি সার্থকতা আছে, ভাহা আলোচনা করিতে চাই 
না। বে এট! ঠিক যে, সইসব ভাগের ভিভর দিয়া শ্রীকঞ্জ রাধিকার 
গোপন প্রণয়ের একটা কাহিনী ক্রমশ: বেশ জমিয়। ওঠে বটে । কিন্ত 
সেই কষ্চকাঁহনীর বিবৃতির জন্য কবিদের আত্মকাহিনী একেবারেই চাপা 
পড়িয়া যায়। অন্যান্থ কবর জীবনের (বিকাশ যেমন তাদের কাব্যাবলী 
আলোচন। কালেই ধর পড়ে, তেমনিতর বৈষ্বপদকর্তাদের পদাবলী 
আলোচন। ক:গলে তাদের জাবনের বিকাশ কিছুমাত্র টের পাওয়া যায় 
না। ভাপ প্রধান কারণ রাধাকৃষণ প্রেমের কাহিনীটাকে আশ্রয় করয়। 
তাদের আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়'ছে । দ্বিতীয় কারণ, এ কতগুলি কৃত্রিম 
কোটরে তাদের পদগু!লকে গুজিয়া দেওয়া হইয়াছে-_ন্থৃতরাং তাদের 
ভাবের ঞ্মবিকাশ 'নর্ণয় করিবে কে? তৃতীয় কারণ লোকের মুখে মুখে 
পদকতাদের রচনায় ভাষার এমনি বদল হইয়াছে যে, সে ভাষার ভিতর 
হইতে রচনার কাল নির্ণয় একেবারেই ছুংসাধ্য । এইজন্য বৈষ্ণব 
কবিদের ব্যক্তিত্বের আভাস টুকরা ট্রকর! ভাবে পাওয়। যায় মাত্র; 
ব্যক্তিত্বের পুরা চেহার! দেখিবার কোন উপায় নাই। বৈষ্ণব কবিতা 
ব্যক্তিত্বের কবিত। হয় নাই । 

তারপর রাধাকুষণের গোপন প্রণয়ের এ কাহিনীট। এমনি ঘোরতর 
যৌন সম্বন্ধের কাহিনী, ঘষে, তাহার ব্ণনায় কামশাস্ত্রেরে মালমসলা 
ক্োগানে। ছাড়! উচ্চ মীনবপ্রেমের বিশেষ কোন মাজমসলা জোগানো 
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যায় না । শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার তার নবপ্রকাশিত 41.0৬6 10 
1700 [10581016 নামক গ্রন্থে বি্ভাপতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-- 
৮1) 708202581] 2151016 90085 ০010011৮101 ঘা) 0651 পদাবলী 
কেবল ইন্দ্রিয় ভোগের আনন্দের গান। অস্ততঃ অধিকাংশ পদাবলী থে 
তাই এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন নাই । 
বিদ্যাপতি হো এই কামের মধ্যে মজিয়া আছেন- কিশোরীর 
দেহের রূপ ভিন্ন আর কিছুরি কথা তার মনে লাগে না। তার কাব্যে 
কেবলি -- 
মধু ঝতু মধুকর পাঁতি। 
মধুর কুহ্থম মধু মাতি ॥ 
মধুর যুবভীজজন সঙ্গ । 
মধুর মধ এসরঙ্গ ॥ 
কেবাল- নাঃ নিতি এহন নব নব খেলন 
বিগ্কাপতি মতি মাতি | 
কিন্তু বিগ্যাপতি এইরূপ একান্ত হন্দ্রিয়ভোগের কবি হইলেও তার 
কবিতার মধ্যে খাটি সাহিতারস আছে । জয়দেব ছাড়া এমন 
পদলালিত্য, ছন্দের এমন বঙ্কার, আরু কোন বৈষ্ব কবির নাই । 
অবশ্য স ঝঙ্কার ও শব্লালিত্য কেবল কনের জিনিস, কানকেই 
সুখ দেয়, প্রাণ পর্বস্ত পৌছায় ন৷। কাঁট সের সঙ্গে কোথাও কোথাও 
ইন্দ্রিয়ভোগের বর্ণনায় বিদ্যাপতির মিল আছে । 
আমি বিনয়বাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একম5 হইয়! বলিষে বিষ্ভাপতির 
এইসব কবিতার মধ্যে কোনকালেই কোন রূপক ছিল না বা নাই, 
এসব কবিতা নিছক কামের কবিতা, আর কিছুই নয়। বিনয়বাবু ঠিকই 
লিখিয়াছেন, “৬1058199011 15 8 70101655017 01 1819, 9179510191, 
অবশ্য "জনম অবধি হম রূপ নেহারণ্র নয়ন না তিরপিত ভেল' এই 
পংক্তি যে পদটিতে আছে বিদ্তাপতির সেই পদ ঠার শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়! 
কীতিত। সেই পদটিতে আছে যে, জন্ম হইতেই রূপ দেখিলাম, অথচ 
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রূপের সীম। পাইলাম না ; লক্ষ লক্ষ যুগ প্রিয়জনকে হিয়ায় হিয়ায় 
রাখিলাম তবৃ হিয়া জুড়াইল না1। বাস্তবিক প্রেমের এই ষে অনস্ত 
ব্যাকুলতার কথা, ইহ! বিদ্াপতির আর কোন কবিতায় পাওয়া যায় না। 
15905 এর 01601801000 এর সঙ্গে এ কবিতার তুলনা চলে; সেই 
কবিতায় কীট্‌সও ক্ষণিক সৌন্দর্যকে অমর করিয়া দেখিয়াছেন। 
ব্রাউনিং এর 1৬9 ঠা। (106 ০010099009র সেই দুই ছত্র মনে পড়ে 
11)01)116 0955101) 9110 0106 09111) 01 91116 17581151091 
০৪119.” কীট সও ইন্দ্রিয় ম্ুখভোগের কবি, বিদ্াপতিও তাই-_কিন্ত 
কীট স যেমন সেই শ্বখভে'গের ভিতরেও হঠাৎ এক জায়গায় একসময়ে 
একট। ৫6120100000, একটা ভোগবিরতির অবস্থায় উত্তীর্ণ হুইয়। 
তার 07160101) [010) কাব্যে সমস্ত চঞ্চলভোগ, ও সৌন্দর্যের অনস্তত্থ 
অনুভব করিলেন, তেমন বিষ্ভাপতিও এ পদটির রচনার কালে ক্ষণ- 
কালের মত ভোগবিরতির অবস্থায় পৌঁছিয়া ব্ূপের ও ভোগের অনম্তব 
অনুভব করিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন । 


কিন্ত বিষ্তাপতির সমস্ত কাবোর মধ্যে এই একটিমাত্র কবিতা যদি 
দাড়ায়, তবে তাহাতে বৈষ্ণব কবিতা জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা হয় না। 
বি্ভাপতির বেলায় যেমন দেখিতেছি, চণ্তীদামের বেলায় এবং অন্যান্ত 
কবিদের বেলাতেও তেমনি দেখ্বি যে তাদের পদাবলীর দৈহিক প্রবৃত্ভি- 
মূলক পদগুলি ছাড়িয়া! দিলে খাটি প্রেমের কৰিতা অতি অল্পই দীড়ায়। 
বি্ভাপতির যদি দাড়ায় একটা, চশ্ীদাসের গুটি দশ্ব কি বড় জোর 
পনেয়োটা কবিতা উতরাইতে পারে । 


চণ্তীদাসকে বিষ্ভাপতি ব! অন্ত কোন বৈষব কবিরই সঙ্গে তুলনা 
কর! যায় না। চণ্তীদাসের মধ্যে কামের কবিতা যথেই থাকিলেও 
প্রেমের কবিতাও যথেষ্ট আছে। তার কারণ চণ্তীদাস সত্য সত্যই 
প্রেমের কবি ছিলেন। দাস্তের বিয়াত্রিচের মত, শেলির মেরি গডউইন্‌ 
ও অস্থান্ত প্রেমিকার মত চণ্ডীদাসের 'রামী' ছিল । এবং “চণ্ীদাস সনে, 
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রজকিনী প্রেম, কামগন্ধ তাহে নাহি ।'-_এট! তার খুব জ্োরের উক্তিও 
বটে। তবু সেই চশ্তীদাসের হাত দিয়। 118 0০৬৪ বা 801059- 
০100101) বা 006 ৯4010 00016, এর মত কোন অপূর্ব অধ্যাত্ব 
প্রেমের কবিত। কি বাহির হইয়াছে? অবশ্য প্রেমের খুব নিবিড় 
(10061896) প্রকাশ মধ্যে মধ্যে চণ্ীদাসে পাই বটে তারি ছুটি একটি 
নমুন। নিয়ে উদ্ধার করিতেছি । 
বধু কি আর বলিব আমি। 
মরণে জীবনে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হও তুমি ॥। 
তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাধিল প্রেমের ফাসি । 
সব সমপিয়। এক মন হৈয়। 
নিশ্চয় হৈলাম দাসী ॥ ইত্যাদি। 


এর চেয়েও তিনি রামীকে--“ুমি বেদবাদিনী” ইত্যাদি উচ্ছৃসিত স্ভবে 
বন্দনা! করিতেছেন, সেই বন্দনাটি এক আশ্চর্য পদ । 

কবি রসেটি তার 7059 01 11'এ বলিয়াছেন যে সকল বড় 
কবিতাই কবির জীবনের রূপান্তর মাত্র (112175080160 116 01 0106 
[১০০)। চণ্তীদাস পড়িলে এই মতেন় যাথার্থ্য বুঝ। যায়। দাস্তের 
জীবনের রুপান্তর যেমন ভিটা স্ত্রওভা, চণ্তীদাসের জীবনের রূপান্তর 
তেমনি তার অনেকগুলি পদ,-যে সকল পদে তিনি আর কৃষঃরাধার 
প্রেমের কখা বলেন নাই, তিনি তার নিজের প্রেমের অপূর্ব উপলব্ধির 
কথাই বলিয়াছেন। 

কিন্তু কোথায় দাস্তে আর কোথায় চণ্তীদাঁস ! ভিটা হুওভাতে দানে 
বলিয়াছেন যে ভার চিন্তা 49112] 50111 তীর্থযাত্রীর মত সমস্ত 
পাপবাসন। ও নীচতাকে পিছনে ফেলিয়! পুড়াইয়৷ দিয়া, যে অক্ষয় 
স্ব্গলোকে দেবীপ্রতিমার মত তার সেই প্রাপপ্রতিম। নিত্য বিরাজিত, 
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সেখানে ক্রমশঃ উতীর্দ হইতে লাগিল--সমন্ত ভিটা! মুওভ! সেই 
ক্রমোখামের ইতিছাস । চণ্ীদাসের কোলে! রচনায় প্রেমের দ্বার সেই 
পরিপূর্ণ আত্মশোধনের ইতিহাস পাই ন!। চণ্তীদাসের কোনো রচনাতেই 
1710117590111010) এর '[.0৮০15 1216 700150156, প্রেমের অপূর্ব 
জগৎ, অথবা 076 %/014 00016 এর 0061 511601 51৬61 115015 
200 0815 01016917100 ০08 “নীরব রজত শুভ্র স্বপ্রসম ছায়! আর 
আলো'র খবরও পা না। তবে প্রেম সম্বন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে 
মাঝে মাঝে অনেক চমতকার বাক্য আছে, যথা £-- 
পিরীতি নগরে বসতি করিব 
পিরীতে বাধিব ঘর। 
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিৰ 
তা বিন সকলি পর।” 
কিন্বা-- “পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন 
কহে স্বিজ চণ্ডীদাস। 
ছুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও 
থ|কিলে পিরীতি আশ 1” 
উদ্ধত দ্বিতীয় কবিতার শেষছত্র পড়িলে শেলির এপিসাইকি- 

ডিয়নের একটি লাইন মনে পড়ে-_ 

£1) [0701 

2 2] 001 00106 ] 200 9. 7081 01 0066. 
বৈষব কবিদিগের মধ্যে কামের রাজ্য ছাড়াইয়া প্রেমের স্বাধীনরাজে] 

একমাত্র চণ্তীদাসই প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন তারপরিচয় এই গুটিকতক 
মাত্র পদাবলীতে পাই। যদি ফোন তুলন! করিতে হয়, তবে চশ্ীদাসের 
এই প্রেমের ব্যাকুলতার সঙ্গে বরং রবার্ট বার্ণসের কিংবা হাইনের অনেক 
গামের একট। ভাগবত সাদৃশ্ট পাওয়া! যাইতে পারে । কারণ বার্ণসের 
মত চণ্ডীদাসের প্রেমের বিশেষস্বই হইতেছে, একট। সরল আবেগতশ্ময়ত!, 
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একট! বেদনাময় নিবিভত। (113029169) নিয়ে এ পদটি তাহার 
সুন্দর উদাহরণ :- 
কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান। 
অবলার প্রাণ নিতে নাহি ভোম! হেন ॥ 
ঘর কৈন্ু বাছির বাহির কৈমু ঘর। 
পর কৈনু আপন আপন কৈছু পর। 
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈমু রাতি। 
বুঝিতে নারিমু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥৷ 
ইচ্ছা! পড়িলে বার্নসের সেই পংক্কিগুলি মনে পড়ে না ? 
৬1)211 ] 5161) ] 01627) 
৬1001) ] ড/21010 1770 8916, 
5166] 1 091) 691 1091)0 
(01 11111010100 1009 ৫68110. 
কিন্তু এরকম যথেষ্ট পদ চণ্ীদাসে নাই। আমি পুর্েই বলিয়াছি যে 
বড় জোর দশটি কি পনেরটি পদ পাওয়। যাইতে পার । তার বেশী নয়। 
বাকি সমস্তই কামোদ্দীপক পদাবলী ; সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য কিছুই 
লয় । 
রবিবাবু বু পূর্ধে ঠার সমালোচন! গ্রন্থে বিস্তাপতির রাধিক। ও 
চশ্তীদাসের রাধিকার তুলনামূলক আলোচন। করিয়া! চশ্ডীদালের 
রাধিকাকে রসেটিরই মত চণ্ডীদাসেরই [18119980160 11তি বা 
রূপান্তরিত জীবন বলিয়াছেন। চশ্ীদাসের রাধিক যে চণ্ীদাস 
নিঙ্জেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই- অবশ্য যেখানে ধেখানে চণ্তীদাস 
আপনি আপনার গভীরতর ব্যক্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। চণ্তীদাসের 
সেই রাধিকার প্রেম আবেগে অধীর, অথচসুখ ছ:খ জন্মমৃত্যুর ন্বাতাঁত । 
প্রেমের দেই আবেগের বেদনায় তিনি বলিতেছেন “হই এক হেয়া 
পোডাইল হিয়া পাঁজর ধসিয়া গেল।, এবং 'খিলিতে ধসিতে সকলি 
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ধসিল নির্ল ছুটল দেহ ।, কারণ চণ্তীদাসের এ প্রেম অন্তান্চ বৈষৰ 
কবির মত কাম নয়, কামকে ধ্বংস করিয়া তবে ইহার প্রতিষ্ঠ! ৷ 
তিনি বলিতেছেন-- 
মনের সহিতে করিয়া পিরীতি 
থাকিব স্বরপ আশে। 
স্বরূপ হইতে ওরূপ পাইব 
কহে দ্বিজ চণ্তীদাসে | 


চণ্তীদাসের এ প্রেম নান! সম্বন্ধের ভিতর দিয়া গেলেও সকল 
সন্বন্ধকে ছাড়াইয়া আছে। কারণ এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা কোন খণ্তকালে 
নয়, সে একেবারে অনাদিকালে । তাই চণ্তীদাঁস বলিতেছেন, “দিবস 
রজনী না ছিল যখন তখন গনেছি মাস । এবং “মা! বাপ জনম ন। ছিল 
যখন আমার জনম হ'ল ।' এবং “কছে চণ্ডীদাসে কে আমি কে তুমি 
ইহা না বুঝয়ে কেছ।' অনাদিকাল হইতেই এই 'কে আমি কেতৃমি 
এই দুজনের রহস্যে ছজনে মজিয়া আছে। বাস্তবিক চণ্তীদাসের এসব 
কবিতা অতি বিশ্ময়কর। অতএব বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে একা 
চগ্তীদাসের কতক কতক কবিতারই বিশ্বসাহিত্যে স্থান হইতে পারে এবং 
বিষ্ভাপতির ছ একটা পদেরও পারে দেখা গেল। তারপর জ্ঞানদাস, 
বলরামদাস, গোবিন্দদাস, রায়ম্শখর, প্রভৃতি পদকর্তা বিদ্াপতি ও 
চণ্তীদাসেরই ছায়া । তবু তাদেরও ছুএকটা' পদ খুবই চমৎকার এবং 
চিরকালের আদরের যোগ্য । যেমন জ্ঞানদাসের “রূপ লাগি আখি 
ঝুরে গুণে মন ভোর" পদটি । কিম্বা “ভূমি মোর নিধি রাই তুমি মোর 
নিথি' পদটি-_যাহাতে সেই চমৎকার পংক্তিটি আছে-_“হিয়ার ভিতর 
হেতে কে কৈল বাহির ।” 

কিন্তু ষিনি যাই বলুন, এটা ঠিক জানি যে, ভাবী বাংল! কবিতার 
ধার! আর রাধিকার নব নব রূপাস্তর ছটানোতে নিষুক্ত থাকিবে না। 
ধিনি যত দিব্য চক্ষে দেখুন নল! কেন, বৈষ্ণব কবিতার পুনরাবৃত্তির কাজে 
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ব৷ রূপান্তর সাধনে বাংলা কবিপ্তা কোন কালেই লাগিবে না । কারণ 
বাংল! কাব্য সাহিত্যের মধ্য এখন বিশ্বসাছিত্যের হাওয়া বহছিয়াছে। 
বাংলা কবিত। এখন আর সেই বৃন্দাবন পুরাশটাকে আকড়াইয়া পড়িয়া 
থাকিতে পারে না । এখন তার বিষয়-_মান্ষের বিচিত্র জীবনলীলা, 
বৃন্দাবন নয় । তার বর্ণনীয় রাসমগ্ডল-_সমস্ত বিশ্বের সমস্ত বিশ্বমানবের 
“বিবর্তবিলাস” । তার যুগলপ্রেম শুধু মধুর রসে আবন্ধ নয়, শুধু 
নীপকুঞ্জে তার অভিসার নয়,_-জীবনের বিচিত্র ধজু কুটিল পথে তার 
অভিসার, কত সংশয় হ্বন্থ পাপের মধ্যে তাঁর অভিসার, কত উখান 
পতন জয়পরাজয়ের ভিতর দিয়া তার অভিসার যাত্রা । এ প্রেমের 
মধুর রস জীবনের বিচিজ্র রসের মধ্য দিয়া তবে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইবে । 
এই বিচিত্রতাকে জোর করিয়া অস্বীকার করিবে--এত বড় জীবনটাকে 
দূরে রাখিয়া তবে রসের খেলা হইবে? যাহার চোখ আছে তিনিই 
দেখিতে পান যে বৈঞব কবিতার এক ধারাকেই পূর্তির করিয়। 
রবীন্দ্রনাথ তার অমর কাব্গুলি রচিয়াছেন। বৈষ্ৰ কবিতা। যে 
জীবনবিমুখ, তাহা যে জীবনের কবিতা নয়, তাহা “সোনারতরী'তেই 
কবি উপলব্ধি করিয়! তাহাকে জীবনের সঙ্গে মিলাইয় লইবার প্রন্মাব 
করিয়াছেন । “বৈষ্ণব কবিতা” নামক কবিতায় তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন-_ 

“এ সঙ্গীত রসধার! নছে মিটাবার 

দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের 

প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের 

তপ্ত প্রেমতৃষ! ? 

কারণ, স্পষ্টই দেখিতেছি যে, বৈষ্ণবের সধ্য মানে এ নয় যে জীবনের 

নান! সধ্য সম্বন্ধের মধ্যে সেই পরম সথার সঙ্গে সখ্যরসের আদান 
প্রদান করা । বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকফ্ের সখ্য হইয়াছিল, সেই পুরাণ 
কথা শ্রবণ করিয়! যেটুকু সখ্যরস মনে উপজিত হয়-_সেইটুকু পর্যস্ত 
তার দৌড়। বৈষবের বাৎসল্য মানে এ নয়' যে, আমাদের ঘরে ঘরে 
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যে বন নহিয়াছে ভাবি মধ্যে ভগবানের বাৎসলারন উপজ্গন্ধি কর! । 
বালগোপাল কৃষের বিগ্রহ্ফে বৎসরূপে দেব! করার ছারা যেটুকু 
বাৎসল্যরস মনে জাগে. সেইটুকু পর্যন্ত তার দৌড়। তরি বেশী নয়। 
আর মধুর রস মানেও এ নয়, যে, সকল বস্তুপ্ন যুগল সম্বন্ধের মধ্যে সেই 
অনাদি অনস্ত নিত্যযুগল সন্থদ্ধকে উপলকি করা । ভ্রীগৌরাঙ্গ কফের 
অবতার বলিয়া তার মধ্যে শ্রীরাধিকাভাব ফুটাইয়াছিল মাত্র, আর কোন 
বৈধবের পক্ষে নিজেকে রাধিকা! কলপন! কর! 116155/ । আর বাস্তব 
যুগল সম্বন্ধের ভিতর দিয়। এ রসের কোন উপলব্ধির কথাই নাই; 
কারণ বৈধব সাধনায় বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। শুধু বৈকুষ্ঠের 
তরে বৈষবের গান । ন্বর্গ হইতে বিদায়ের” কবি সেই বৈষ্ণব রসধারাকে 
আমাদের মত দীন মত্যবাসীদের জীবনে জীবনে এবং জীবনের প্রতি 
অভিজ্ঞতার মধ্যে অজত্র বহাইয়! দিয়াছেন, এইখানেই তার কৃতিত্ব 
বলিয়া আমার বিশ্বাস । 


দীলেশচজ্দ্র সেন।। বৈষ্ণব পদাবজীর ভূমিকা । ১৯১৩০ 


বৈষুব কবিতা! সমুদ্রগামী নদীর ম্যায় । নদী চঙগিয়াছে ; তুষ্ট দিকে 
তটভূমি, তাহা! আনন্দ-কলপরবে মুখরিত হুইয়। নদী চলিতেছে ; হই ধারে 
ফল-ফুল-সমদ্বিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্য, ফুলের 
বাগান। কিন্ত যখন নদী মোহনায় আসিল, তখন সে-সমস্ত দৃশ্য সে 
পশ্চাতে ফেলিয়া আলিয়াছে, আর সে বিহগ-কুজিত, জন-কোলাহল- 
মুখরিত, উদ্ভান-সন্কুল বনভূমি--এ সকলের কিছু নাই- সম্মুখে 
হ্র্ভেন্ত প্রছেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র । বৈষ্ণব কবিতা! 
নানারপ পাধিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে--কিস্তু তাহার 
পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় হরধিপম্য মহাসত্য 1... 

বৈধ কবিত৷ এই সসীম ও অসীমের সন্ধিস্থলে । সসীমের মধ্যে 
সমস্ত নরলোকের সৌন্দর্য, বাণীকু্জের সার কবিদ্ব । এবং হুঠাৎ সেই 
কবিতার নুর বদলাইয়া যায়। আসল পাওয়া জিনিস হারাইয়া যায় 


২৫8 


এবং সমস্ত বিষয়টা- যাহা! পরিষ্কার বলিয়া! যনে ছইয়াছিজ তাহা --. 
আলিঙ্নের স্পৃহা! মিটে না! । শত শত বাসম্তী রজনীর ত্রীড়া-কৌতুকেও 
হৃদয়ের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। জন্ম ভরিয়া রূপ দেখিয়াও রূপের তৃষা 
মিটে না। একি অফুরস্ত রহস্য । এই অপার আনন্দের পর-পার দেখা 
যায় শা । 


রাধার তপস্থা। যোন্লীর তপস্যা ,__সারারাব্ধি আঙ্গিনায় জল ঢালিয়! 
পিছল পথে যাতায়াত শিক্ষা করেন, প্রিয় যখম ডাকিবেন, তখন সে 
তুর্গম পথে যাইতে হইবে, পথে কাট! বিছাইয়! ছুই চক্ষু বৃজিয়া তিনি 
সারারাত্রি পথ হাটেন, অমাবস্তা-রাত্িতে কণ্টকাকীর্ণ পিছল বনপঞ্ে 
তাহাকে বাশীর স্থুর শুনিয়া “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া যে ছুটিতে হইবে! এই 
সকল পদে পারধিবের সঙ্গে অপাধিবের মিলন, বিয়োগাস্ত নাট্যের সমস্ত 
কারুণ্য অথচ তাহ সিঁড়ির পর সিডির ম্যায় প্রেমের উপর উচ্চ 
স্বর্গরাজ্যে পৌছাইয়। দেয়। 


আমর। 'পুর্বব্গ-গীতিকা"য় পাখিব প্রেমের চূড়ান্ত দৃশ্য দেখিয়াছি। 
ভালবানার জন্য মানুষ যত কৃদ্ছু সহা করিতে পারে, পল্লী-কবিরা সেই 
পরিণামের কিছুই বাদ দেন নাই। প্রাসাদ-ম্বামী কুটারবাসিনীর পায়ে 
সর্ধন্ঘ বিকাইয়। দিয়াছেন; কুটারবাসিনী তাহার প্রেমের প্রারশ্চিত্ত-্বরূপ 
উত্তাল নদী-তরঙ্গে জীবন ভাসাইয়। দিয়াছে । কত বিরহীর অশ্রু, 
মনস্তাপ ও দীর্ঘশ্বাস, কত নিরাশ প্রণয়ীর আত্ম-সমপণ ও হত্যা, কত 
প্রেমিকের শ্বেতান্তহন্দর নির্লতা, কত বীরোচিত ধৈর্য ও মূর্ত 
সহিষ্ুতা__পল্লীগীতিকাগুলির পৃষ্ঠা উজ্জল করিয়াছে । কিন্তু বৈষ্ণব 
কবিদের প্দাবলীতে প্রেমের গতি আরও অগ্রসর হইয়া, যাহ। লক্ষ্যের 
অতীত সেই মঙ্থাসত্যকে অবলম্বন করিয়াছে! কাজলরেখার সহিফুতা, 
মহুয়ার ক্রীড়াশীল বিচিঞ্জ প্রেম, মলুয়ার ও চন্দ্রাবতী নিষ্ঠা, কাঞ্চনধালার 


প্রেমের অগ্রিতে জীবন-আহুতি--এক কথায়, যে কোন কালে যে-কোন 
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নারিক! প্রেষের পথে চলিয়া যে সকল অমানুষী গুণ দেখাইয়াছেন,-_- 
রাধা তাহাদের সকলের প্রতীক । রাধার পূর্যরাগ, অভিসার, ফিলন, মান, 
বিরহ ও ভাবসশ্মিলনেয় পর়ে প্রেমের কথা ফুরাইয়। গিয়াছে । কবির! 
পথিবী আকিয়াছেন এবং স্বর্গও আজকিয়াছেন -_কিস্তু বৈফব কবির? 
পৃথিবী ও দ্বর্গ এক করিয়! দেখাইয়াছেন- তাহাদের আকা ছবি যে 
সত্য চৈতগ্চদেব তাহারই প্রমাণ ৷ 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকায়' নায়িকাদিগকে 
প্রেমের যে উত্তঙ্গ শিখরে দেখিতে পাই, তাহা হইতে বৈধব কবির বৈকু 
আরও দূরে,-_মনে হয়,গীতিকার নায়িকাদের আর-এক ধাপ পরে বৈধব 
কবিদের গণ্ভী শুরু হইয়াছে । শত শত সতীযে চিতায় পুড়িয়। ছাই 
হইয়াছে, সেই চিতার পৃভ বিভভৃতি হইতে রাধিকার উদ্ভব । সেই 
সকল 'সভী” ও নায়িক! হব্া-ন্বরূপ, কিন্তু যখন সেই হুব্য হোমাপ্রির 
আন্ছতি ছয়, তখন তাহার নাম হয় রাধা-ভাব? । 
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